তীর্ঘদর্শন | 


(চতুর্থ অংশ।) 
শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বনু কর্তৃক 
সঙ্কলিত। 


শবীরিচরণ বহন কর্তৃক সম্পাদিত 





১ নং পারা ক্রীট 
রামনারারণ হে ্রীকালী্রল় বন বরা মুজিত ওঁ 
গ্রকাশিত।, 


পক্ষ ১৮১৪। 
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তীর্ধদর্শনের চতুর্থাংশ প্রকাশিত হইল। 
গত পৌধমাঁসে ঘে কয়েকটি তীর্ঘ সন্দর্শন করিয়া" 
ছিলাম তাহারই বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত হইল। 
বরঙ্গল এক সময়ে তৈলঙ্গদেশের রাজধানী ছিল ; 
তথায় একশীল1 দুর্গ ও হনুমতকণ্ডায় মন্দির 
হিন্দুদিগের পূর্ববকীর্তি স্মরণ করাইয়! দিতেছে। 
প্রসিদ্ধ রামেশ্বর তীর্থ সেতুবন্ধে অবস্থিত। ইহ! 
কাঁশীর সদৃশ বলিয়! সেতুমাহাস্বযোক্ত বিবরণগুলি 
ইহাতে বিশেষরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। দর্ভশয়ন, 
নাগপত্বন, মায়বিরমূ, বৈদ্যেশ্বরকোঁবিল, শিবালি, 
মহাবলিপুর, পক্ষিতীর্ঘ, তিরুবন্ধুর এবং কোএম্ব- 
তোর ও ত্যন্তস্ঘত মেলচিদন্বরমপ্রস্ৃতি হিন্দু- 
গণের বিশেষ তীর্থ এজন্য উহাদের প্রত্যেকটার 
এঁতিহাসক বিবরণ প্রদত হইয়াছে । ত্রিচুর ও 
কালিকট কেরলের অন্তর্গত। তথাকার আচার 
ব্যবহার যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহা টিসি 


৯) 
বদ্ধ করিয়াছি। দ্রাবিড় ও তৈলঙ্গদেশের আচার 
ব্যধহারের বিষয় পরে প্রকাঁশিত “করিতে ইচ্ছা! 
থাকিল। এক্ষণে মহোদয়গণের নিকট প্রীর্ঘন। 
তাহার। অন্থুগ্রহপূর্ধবক তীর্ঘদর্শনের অপর অংশ 
গুলির ন্যায় এইখানিও পাঠ করিয়। আমার পরি- 
শ্রমের সার্ঘকত। সম্পাদন করেন। 

ভ্রীব__ 


ণই পৌষ ১৮১৪ শক। 
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অশ্তদ্ক 
১২৯১ খুঃ 
জহ,ঃ 
বিস্তীর্ণ 
নপ্নপত্তন 
রাজরতন 
রখ্যপার্থে 
চক্জরকণ। 
মনহারিণী 
মোভ। 
লোকারন্ত 
ক্রুদ্ধ 
অঙ্চজকেই 
নাণোমৎপত্তি 
কাস্তিমতি 


 অশনিবাণী 


প্রাতৃর্য্যে 
চত্তারিংশৎ 
৯ ফুট 
অরুবাদুর 
থকিয়। 





শুদ্ধ 

১৮৯১ খৃঃ 

জহঃ 
বিস্তীর্ণঃ 
নাগপত্বন (সর্বত্র এই রূপ) 
বামরতন 
রথ্যাপার্্ে 
চন্্রকিরণ 
মনোহারিণী 
শোভ। 
পোকারণ্য 

ক্রুন্ধ 
অর্চককেই 
নামোতপত্তি 
কাস্তিমতী 
অশরীরিণী বাণী 
প্রাচৃষ্যে 
চত্বারিংশৎ 

৯৬ ফিট 
অরুকদূর 
থাকিয়। 


টি 


তীর্ঘদর্শন। 


( চতুর্থ অংশ |) 


শীপিপ০ক০ পালা 


বরঙল । 


০ শি ....-৮- 


বিষুপুরাণে অন্ধ বংশের উল্লেখ দেখিয়াঁছিলাম | 
কিন্তু উহা যে তৈলঙ্গদেশের অন্তর্গত, তাহা জানিতাম 
না। বিজরবাড়ায় আনিয়া “বরঙগল' পুরাতন অন্ধ - 
বংশীয় রাজাদিগের রাজধানী বলিয়া অবগত হইলাম ! 
তাহা সন্দর্শন করিতে অভিলাষী হইলেও, বু দিবস নে 
অভিলাষ পুর্ণ করিতে পারি নাই । 

রামেশ্বর যাইবার উদ্দেশে ১২৯১ খুই *ই ডিসেম্বর 
তারিখে বিজয়বাড়! হইতে নিজাম গ্যারান্টিড স্টেট 
রেলওয়ে হইয়া! আমরা এঞাথমে বরঙ্গলে অবতরণ করি- 
লাম । উহা বিজয়বাড়া হইতে ৭* মাইল ও বডি জংসন 
( ৬/9.01 ঘ 0100107.) হইতে ২০৮ গাইল অন্তর এবং 
১৭1২৮ উত্তর অক্ষরেখ। ও পুর্ব ৭৯1৪০ দ্রাঘিমায় অব- 
স্থিত ; উহা এফ সময়ে  তৈলঙ্গদেশের রাজধানী ছিল । 
চীনপরিব্রাজক হিয়নৃসিয়ন্‌ ৬৩০---৬৪৫ থুঃ অন্দে কোন 
সময়ে উহ পরিদর্শন করিয়াছিলেন । তিনি আপন ভ্রমণ- 
বত্তান্তে উক্ত রাজ্যের বেষ্টন €০* শত মাইল কহিয়া- 


২ তীর্ঘদর্শন। 


ছেন। তথায় কাঁকতীয়বংশীয় রাজারা রাঁজ্য করি" 
তেন। প্রথম হনুমৎকোণ্ডায় (অনুমকো গু1) তাহাদিগের 
রাজধানী ছিল। পরে একশীল। নগর নিম্াণপুর্বক রাজ- 
ধানী স্থানাম্তরিত করেন ১ তাহারা হস্তিনাপুরের চান্দ্র- 
র্াজবংশোভ্ডব বলিয়া, আপনাদিগের পরিচয় দিতেন । 
কিন্বদন্তী, কোন রা হস্তিনাপুরের রাজবংশের দুই 
ভ্রাতায় বিরোধ উপস্থিত হইলে, একজন দ্েেশত্যাগ- 
পূর্ববক দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া, গোদাবরীর দক্ষিণ 
দিকে কয়েক খানি গ্রাম অধিকার পূর্বক বাস করিতে 
থাকেন এবং ক্রমে ক্রমে অপরাপর গ্রাম হস্তগত করিয়। 
ৰলসঞ্চয় করেন । তাহার উত্তরাধিকারীরাও ক্রমে 
অধিক1র বিস্তার করিয়াছিলেন । ৯৫৩ খুঃ অন্দে গণ- 
পতি-দেব হনুমৎকোণ্ডায় রাজনাম গ্রহণ করেন । তা! 
হইতে নগ্ডম রাজ কাকাতী-প্রলযু-নামধারী ছিলেন । 
তিনি ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুভূতি হয়েন । তিনি 
প্রথম চালুক্যরাজদিগের প্রাধান্ক স্বীকার করিতেন ; 

কিন্ত তাহাদিগের অবস্থার পরিবর্তন হইলে, স্বয়ং 
ল্লাধীন হয়েন। ন্যানাধিক ১১৩২ খুঃ কাকতীয় চার-গঙ্গা 
রাজ উড়িষ্য। পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া, পুরীতে 
গঙ্গাবংশীয় রাজগণের প্রতিষ্ঠ। করেন । অগ্ঠাপি তাহার 
নাম পুরীতে চিরম্মরণীয় রহিয়াছে । আপন ভ্রাতার 
হস্তে “হনুমৎকোও। প্রদান করিয়া, তিনি স্বয়ং পুরীতে 
রাজ্য করিতে থাকেন এবং পশ্চিম বাঙ্গাল। পর্যন্তও 
জয় করিয়াছিলেন। তাহার পরবতী রাঙ্জারা গঙ্গাবংশীয় 


বরঙ্গল। ৩ 


নাগে খ্যাপ্ড হয়েন। তীহারা গঙ্গা হইতে গোদাবরী 
পর্য্যন্ত আপন শাননভুক্ত করিয়াছিলেন ১ রাজমহেক্দ্রিতে 
তাহাদিগের এক বংশ ছিল । 

১১৯০খুঃ গণপত্তি রুদ্রদেব হনুমতৎকোণ্ডায় রাজ্যাভি- 
ষিক্ত হয়েন এবং ১২৫৮ খুঃ পর্যন্ত রাজন্ধ করেন । ন্তিনি 
১১৯৯ খু হন্ুমতকোগডার € মাইল দূরে উরুক্কল ( এক- 
শীলা নগর ) নিশ্মাণ করেন ১ উহারই অপভ্রংশ বরঙ্গল 
হইয়াছে । তিনি গৌড়া হিন্দু ও শেব ছিলেন, অনেক- 
গুলি দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাধ বাধিয়। পুক্ষরিণী 
ও নগর নিশ্দমীণ করিয়াছিলেন । তিনি জৈন ও বৌদ্ধ 
শীড়ক বলিয়া ম্পদ্ধী করিতেন এবং সুযোগ পাইলেই, 
তাহাদিগের মন্দির ধ্বংস করিতেন । তাহার রাজ্য সমুদ্র- 
তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল । তাহার পত্বী রুদ্রামাতা দেব- 
গিরি রাজার কন্যা ছিলেন । তাহার পুজ্র সন্তান হয় 
নাই । একমাত্র কন্যা) নাম গ্রণপাম্মা। ধরণীকোটার 
রাজার নহিত উক্ত কন্টার বিবাহ হয় ও গেই বিবাহের 
ফলন্কূপ প্রতাপরুদ্র নামে তাহার এক দৌহিত্র জন্মে। 
গণপতি রদ্রদেবের স্বত্যু হইলে, তাহার স্ত্রী রদদ্রামাতা 
ভর্তার নামে ১২৯৫ খুঃ পব্যন্ত অতীব দক্ষতা নহকাবে 
রাজ্যশাসন ও গুজারগ্রন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, 
নুপগ্তুনিদ্ধ বিনিনীয় পরিষ্বাজক মারককপোলো ১২৯০৭ খ্ুঃ 
অন্ধ দেশ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ইনি “মুৎফিলি' 
বন্তমান “বপটালা' তালুকের অন্তর্গত মাতুপল্লি গ্রামে 
নামুদ্রিক পোত হইতে অবতরণ করিয়া একশীলানামক 
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নগর সন্দর্শন করিবার জন্য উত্তরমুখে গমন ফরেন এবং 
স্বরচিত ভ্রমণ-রত্তান্তে রদ্রামাতার অনেক সুখ্যাতি 
করিয়াছেন । রাজা গণপতি রুদ্রদেবের মময়ে একশীল। 
নগরের নিম্মীণকাধ্য আরম্ত হইলেও, রুদ্রামাতা উহা! 
সম্পুণ করেন এবং উহার বহির্ভাগে বৃহৎ স্বৎ-দুর্গ ও 
তাহার বহির্ভাগে প্রশস্ত পরিখা খনন করিয়াছিলেন । 
পরে তিনি ১২৯৪ খুঃ আপন দৌহিত্র প্রতাপরুদ্রকে 
রাজ্যাভিষিক্ত করেন । গ্তাপরুদ্রও প্রথমে অতিশয় 
দক্ষত। সহকারে রাজত্ব করিয়াছিলেন । তাহার প্রদত্ত 
অনুশাননে রাজ্যবিস্তার গোদাবরী হইতে কন্যাকুমারিকা 
পর্য্যন্ত বলিয়া কথিত আছে । কৃষ্ণ ও নেন্তুর জেলায় 
তাহার প্রদত্ত অনেকগুলি অনুশানন পাওয়। গিয়াছে । 
তিনি মাতামহের ম্যায় কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যও অধিকার 
করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত-বিগ্যাঁচচ্চার উৎসাহ দিয়া- 
ছিলেন । তাহার যত্তবে গ্রতাপরদদ্রীয়ম নামে প্রসিদ্ 
অলঙ্কারগ্রন্থ নঙ্কলিত হয় । উক্ত গ্রন্থ অদ্যাবধি দক্ষিণ 
দেশে গ্ানিদ্ধ আছে। 

১৩০৯ খুঃ মালিক কাফুর বরঙল অবরোধ করিলে, 
প্রত্তাপরুদ্র ৩০* শত গজ ও ৭০০ শত ঘোটক বাদ্ধিক 
কর দিতে স্বীরুত হইয়া, তাহাকে পরত্যারত্ব করিয়া- 
ছিলেন এবং পর বতনর ১৩১০অব্দে জ্ীশৈল পর্য্যস্ত গমন- 
পূর্বক তথায় কয়েকটি গ্রাম স্থাপিত করেন। তিনি 
প্রতিবংসর দিলীতে নিদ্ধারিত কর পাঠাইতেন এবং 
১৩১২ খুঃ পর্য্যন্ত পাঠাইয়াছিলেন । ১৩২১ খুং গয়াশ- 
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উদ্পিন তগরক আপন জ্যেষ্ঠ পুজ্র আলফ্কে প্রতাপশ 
রুদ্রের শান করিতে পাঠান । গুথমে প্রতাপরুদ্র অতি 
নিশুণতা সহকারে আলফের সহিত যুদ্ধ করেন এবং 
তাহাকে দেবগিরি পর্য্যন্ত হটিয়া যাইতে বাধ্য করেন। 
কিন্ত পরবমর আলফ নুতন সেনায় পরিৰৃত হইয়।, 
বরঙ্গল অবরোধ ও প্রতাপরুদ্রকে বন্দী করিয়া, দিশ্তীতে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন । প্রতাপ দরবারে সআাটের বশ্যত। 
স্বীকারপূর্বক বাৎসরিক নির্ধারিত কর দিতে প্রতিশ্রুত 
ও মুক্তিলাভানম্তর বরঙ্গলে প্রত্যারত্ত হইন।, প্রাতিবৎনর 
দেয় কর দিলীতে পাঠাইয়া দিতেন । তিনি ভগ্রহৃদয় 
হইয়া ১৩৪৩ খুঃ ইহলীলা সম্বরণ করেন । তাহার পুজ 
বীরভদ্র পিতৃপরদ্দে অধিন্ধঢ় হয়েন। ইত্যবসরে দিলীর 
বাদশাহ মহম্মদ তোগ্লগের নিদারুণ জ্রুর ব্যবহারে 
সর্বত্রই অশান্তি স্থাপন হইলে; বীরভদ্র হাম্পির অন্তর্গত 
বিজয় নগরের নরপতিরাজ হরিহর রয়ালুর গাহাব্যে 
১৩৪৪ খুঃ একপ্রকার স্বাধীন হইয়াছিলেন । ৯৩৪৭ খুঃ 
হোসেন গঙ্গু দ্রিলীর সম্রাটের বিরুদ্ধে উদ্দিত হইব, 
গুল্বর্গে ব্রাহ্গণীরাজ্য প্রাতিষ্ঠা ও আপন রাজ্য বিস্তার 
মাননে ক্রমে পুর্ষোত্তরে গমনপুর্কক বীরভদ্রকে ম্বকীয় 
বশে আনয়ন করেন। বীরভদ্র ব্রাঙ্গণীরাজের বশ্যতা 
হ্বীকার করিয়ং, নিদ্ধারিত কর প্রতিবৎ্সর পাদান 
করিতেন । তাহার পরবস্তী রাজারা ব্রাঙ্মণীরাজদ্রিগের 
বণ্যত) ্বীকারপূর্ব্বক প্রতিবংমর নিক্ধীরিত কর দিলেও, 
ক্রমে তাহাদিগের প্রতিপত্বি ও রাজ্যসীমা কমিয়াছিল। 
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পরন্ধ ১৪২৫খুঃ আহম্মদ ব্রাঙ্গণী' (১ম) বরঙ্গল অবরোধ ও 
হিন্দুরাজাকে দুরীর্ুত করত, উহা স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া, 
অন্ধ দেশ শানন করিবার জন্য, এ বরঙ্গলে প্রাত্তিনিধি 
প্রেরণ করেন। সেই সময় হইতে হিন্দুরাজ্য লোপ পাইয়। 
অন্ধ,দেশ মুসলমান শাননে রহিয়াছে এবং তাহার পর 
হইতে বরঙ্গলের প্রাকৃত বিবরণ দুম্পাপ্য । 

আমরা বরঙ্গলে আপিয়া, কষ্টম-হাউসের কম্মচারী 
জাহাঙ্গীর নুরাব্জী মহাশয়ের আবাসে রাত্রিষাপন 
করিয়া, পরদিন প্রাতে কাকতীয়াদদিগের রাজধানী 
বরঙ্গল সন্দর্শনে গমন করিলাম । রেল-ট্টেসন হইতে 
উহ দুই মাইল দূরে হইবে । উহার ম্বত্-ছুর্গের দুইটী 
গ্রবেশ-ছার | পুর্কধদিকেরটী “বন্দর দরজ?, ও পশ্চিস 
দিকেরটী হোইদ্রাবাদ দরজা? নামে খ্যাত । ম্বত্ভর্গের 
চতুর্দিকে পরিখা ও উহার অভ্যন্তরে সুদ একশীল' 
নগর নামে ছুর্গে চারিটি প্রবেশদ্বার ছিল 1 উহার উত্তর 
দক্ষিণ দিকের ছার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । পুর্ধৰ 
ও পশ্চিম দিকের দ্বার অগ্যাপি রহিয়াছে । দরজার 
উপরিভাগে প্রস্তরফলকে সংন্কত অক্ষরে খোদিত 
প্রাতাপরুদ্রের অনুশাননও অগ্যাপি দুষ্ট হয় । 

প্রস্ত্যেক দরজায় তিনটি করিয়া কবাট ? দুর্গের 
গ্রাচীরে ও অভ্যন্তরস্থ পুরাতন বাদীতে হস্ত্যাদি জন্তুর 
অবয়ব খোদিত প্রস্তর দৃষ্ট হয়; উহা অবশ্যই জৈন ও 
বৌদ্ধ দেবালয় ভাঙ্গিয়া লওয়। হইয়াছিল । দুর্গাভ্যন্তরে 
উ হইতে ৩৫ ফুট দীর্ঘ গ্রস্তরফলকে অনেকগুলি খোদিত 
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অনুশ!সন দৃষ্ট হয়। মহাদেবের একটি মন্দিরের সম্মুখে 
নন্দির তিনটি উৎকুষ্ট মুত্তি রহিয়াছে । দুর্গের মধ্যস্থলে 
চারি দিকে চারিগি দরঞ্জার প্রস্তর-স্তন্ত আছে। উহ 
প্রতাপরুদ্রের প্রানাদের দরজ1 ছিল বলিয়! কথিত হইয়। 
থাকে । এতদ্বযতীত, আরও কয়েকটী পুরাতন মন্দির ও 
দক্ষিণ প্রাবেশদ্বারের নিকট অনেকগুলি ভগ্ন বাদী দৃষ্ট 
হয় । কিহ্বদন্তী, পূর্বে উহাতে কমিসেরিয়েট স্টোর 
থাকিত। পশ্চিম গ্রবেশদ্বারের নন্িকটে কেল্লাদার 
সাহেব খার গ্রাসাদের ভগ্নাংশ দৃষ্ট হয় । বর্তমান কেল্লা- 
দার কোরিম-উদ্দীন কাকা খা ছুর্গের মধ্যস্থলে বাস 
এবং তত্রস্থ সমস্ত জমির আয় ভোগ করিতেছেন । 
দুর্গের ভিতরের অবস্থা অতি শোচনীয় । উহার 
ভিতরে ও বহির্ভাগে ভগ্ন গৃহের ভিত্তি অনেক দৃষ্ট হইল; 
কিন্ত বামোপযোগী একটিও গৃহ দেখিলাম না । ৩০০০ 
হাজার ইতর লোক কেল্লাদারের অধীনে থাকিয়া, 
দুর্গাভ্যন্তরের অধিকাংশ জমি আবাদ করিত্েেছে। 
কালের কি বিচিত্র গতি ! যাহা এক সময়ে হিন্দুরাজোর 
রাজধানী ছিল ; হিয়ানৃলিয়ান যে রাজ্যের বেষ্টন ৫** 
শত মাইল দেখিয়াছেন, যাহার সম্দ্ধিবার্তী শুনিয়। 
পরিব্রাজক মার্কপোলও সন্দর্শনের জন্য সামুদ্রিক পোতে 
আরোহণপুর্ধক চোলমগুলের “মাতৃপলী” গ্রামে আগিয়। 
পদরব্রজে বরঙ্গল পধ্যন্ত গমনপূর্ধক সেই সমৃদ্ধি দর্শন 
ও রাজনৈতিক রৃত্তান্ত আপন ভ্রমণ-লিপিতে বিশদরূপে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেনঃ নেই বরঙ্গল এক্ষণে মরুভূমিতে 
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পরিণত হইয়াছে! দুর্গাভান্রে ক্ষুদ্র দেবাঁলয় কয়েকটী 
ও ইতস্তভঃ বিক্ষিপ্ত কতিপয় প্রাস্তরফলকে খোদিভ 
অন্ুশানন থাকিয়া, কাকতীয়াদিগের লুণ্ত কীর্তির স্থাতি 
ও মংনারের অনিত্যতা জাগরূক করিয়া দিতেছে। 
আমরা দুর্গীভ্যম্তুর পরিদর্শন ও সংসারের অনিভ্যতা 
ভাবিতে ভাবিতে, পুর্বপথাবলম্বনে প্রত্যারত্ত হইলাম 
এবং পরদিবস “হনুমৎকোগু' সন্দর্শন করিতে গমন 
করিলাম । 

ষ্েশন হইতে ৫ মাইল দূরে 'হনুমৎকোণ্া" মহর | 
উহা তৈলঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল, তাহা পূর্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে । তথায় যে সহস্ত্রস্তন্ত মন্দির রাহ" 
য়ছে, তাহা পূর্বস্মতি জাগরূক করিয়৷ দিতেছে । ১০৮৪ 
শকে মহারাজ রুদ্রদ্েব উহা নিম্মাণ করেন। সহতঅস্তস্ত 
দেবালয় নামে কথিত হইলেও, উহাতে ছুই শত স্তন্তমাত্র 
দুষ্ট হয়। একটি স্তন্তে সংস্কৃত অনুশাসন খোদিত রহি- 
য়াছে। উহার তারিখ ১০৮৪ শক উহাতে শ্রীরদ্রদের 
মহারাজের বিজয়বার্তী বণিত আছে । মন্দিরের গঠন- 
প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট । অন্বদেশে ভাক্করকার্যযের 
কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল? তাহ এ মন্দির দৃষ্টে প্রাতীত 
হয়। এরূপ উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যবিশিষ্ট দেবালয় অতি 
অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ষ&ঃখের বিষয়ঃ যবনের 
দৌরাস্ত্যে উহা অস্পৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং লিঙ্গও অদৃশ্য 
ছইয়াছেন। সহরটীতে অনেকগুলি লোকের বান । 
পুরাতন দুর্গ পাহাড়ের পূর্বদকে অগ্যাপি দৃই হইয়া 
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থাকে । তথায় কয়েকটি শৈব মন্দির ভিন্ন আর কিছু 
দেখিবার নাই 

রেল স্টেশনের নিকট নিক্ষামের নূতন কষ্টম-হাউন 
এবং তাহারই পার্থে পর্ধতোপরি "গোবিন্দ রাজুলু' 
দেবের মন্দির | পুর্কে নূতন নর গোবিন্দপেটা নামে 
অভিহিত হইত্ত এনং এখনও তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন । “গোবিন্দ রাজুলুঃ 
পাহাড় ও নিজাম স্টেট লাইনের মধ্যবত্তী স্থানে নৃত্তন 
সহর হইয়াছে । তাহার লোক সংখ্যা ৪০০০ হাজারের 
অধিক হইবে । প্রাচ্য পুরাতত্ববিদের] হনুমতৎ্কোগডায়' 
সহত্রস্তম্ত দেবালয় ও পুরাতন “একশীলা, দুর্গ দর্শন 
করিতে আনিয়া থাকেন । কিন্তু আমরা হিন্ছুনামে গর্কী 
করিলেও, পুরাকালের হিন্দুকীর্তি দন্দর্শন করিতে 
কদাচ আদি না । আমরা তীর্থদর্শনে গমন করি মাত্র, 
কিন্তু যাহারা পূর্ববকীর্তি-দর্শনে অভিলাধী, তাহারা 
কাকতীয় রাজাদিগের কীর্তিম্বরূপ বরঙ্গলে একশীল! 
ভুর্গ ও হনুমৎ-কোগায় নহত্রস্তসম্ত দেবালয় দর্শন করিয়। 
কৃতার্থ হইবেন, তাহার সন্দেহ ডি | 


সাশপিপ পারদ ০ পাশ লাাসিলাাসপিসপিী সিসি 
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রামেশ্বর দক্ষিণ দেশের সর্ধোত্কু্ট পুণ্যতীর্ঘ। 
আমরা উহা দর্শনে গমন করিলাম । স্মার্ত, বৈষ্ঞব, 
উভয়েই নমভাবে এই তীর্ধে আনিয়া থাকেন। ইহা! 


১০ তীর্ঘদর্শন। 


অত্ভি পুরাঁকাল হইতে প্রসিদ্ধ ৷ পুরাকালে উত্তর ভারত 
হইতে যাত্রীরা পদব্রজে এই পুণ্যতীতর্থ আনি । 
এক্ষণে লৌহবর্ হওয়ায়, গ্রমনাগমনের সুবিধা হইয়াছে 
এবং ক্রমশঃ যাত্রীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে । এত" 
দেশের অধিবালীর। বারাণনী পুণ্যধামে বিশ্বেশ্বরের 
পূজা] এবং তথা হইতে গর্গাজজল আনয়নপুর্দক নশ্বৎসর 
মধ্যে রামেশ্বরে আনিয়া, নযত্বে রামেশ্বরমাথের একা- 
দশরুদ্রী ্ঈ গঙ্গোদকাভিষেকাদি করিয়া থাকে । যে 
স্থান বত পুণ্যময়, সে স্থান তত পাপে পরিপুর্ণ। এখানে 
পাগ্াদিগের অত্যাচার ও প্রবঞ্থনায় গরীব যাত্রীদিগকে 
বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় । তীরদর্শনের ১ম, ২য় ও ৩য় 
খণ্ডে আমরা মুক্তকঠে বলিয়াছি যে এপ্রদেশে অনেক 
তীর্ঘস্থান দর্শনে ও শান্ত্রবিধানে দেবের পুজা করিতে 
গিয়।, অচ্চক কর্তৃক গ্রাতারিত হই নাই? দে. সকল 
স্থানে সাধারণতঃ পাণ্ড নাই । রামেশ্বরে অনেক ঘর 
পাণ্ড | তাহারা মানিক শত হইতে সহআীধিক রৌপ্য- 
মুদ্রা উপায় করিয়া থাকে । উহাদ্দিগের বিষয় যথা- 
স্থানে বিরত হইবে। 

রামেশ্বরে যাইতে হইলে, সাধারণতঃ রেলগাড়ি 
সাহায্যে মধুরায় আদিতে হয়। বেগেনদীর ধারে 
অনেকগুলি ছত্র বা পান্থুশাল। রাহয়াছে । পাগ্ডাদিগের 


* একাদশ বেদপারগ ব্রাহ্মণ মহাঙ্য।স করিয়া নমকয্‌, চমকম' মনু 
একফাদশবার সমম্বরে আবৃত্তি করিতে থাকিবে । সেই সময়ে পঞ্চামৃত, 
তীর্ঘোদক ও নারিকেলোদকে একাদশবার ঈশ্বরের অভিষেক হইবে। 
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অন্নচরেরা মধুরাতে দর্ধদাই বিচরণ করিতেছে ; 
কোন বৈদেশিক লোক ট্রেন হইতে অবতরণ করিবা- 
মাত্র তাহাকে বেষ্টন এবং আপন আপন পাগ্ডার 
নামাদি উল্লেখ ও গুণগান করিয়া, আগন্তকের নাম 
ধাম গোত্র এবং আবিবার উদ্দেশ্যাদি জিজ্ঞাসা করত, 
প্রত্যেকেই শব স্ব পাগ্ডার আলয়ে লইয়া যাইবার জন্য; 
লাধ্যমত চেষ্টা করিতে ক্রটি করে নাঁ। তৎকালে 
তাহারা ভত্োর সমস্ত কার্ধ্যই করিয়া থাকে । শকট 
বন্দোবস্ত করিয়া, বিনা বাকাব্যয়ে আগন্তকের মোট 
ইত্যাদি গাড়ীতে উঠাইয়া, তাহাকে ছত্রে লইয়া যায়। 
তথার তাহারা নব্বপ্রকারে দেবা শুআষা) আহার্ষ্য দ্রব্য 
ক্রয় ও জল আনয়নাদি করিয়া, আগন্তকের ক্লেশের 
লাঘব করিতে থাকে । ছত্রে অবস্থানের সময় এ নকল 
অনুচরেরা আগন্তককে যত্ব করিতে ক্রটি করে না; দিবা 
রাত্র তাহার শুশ্রাধা করে? মধুরার মন্দিরে লইয়া যাইয়! 
মুন্দরেখর স্বামীকে দর্শন করাইয়া আনয়ন করে, 
দেকানদার কর্তৃক একটি কপর্ধকও যাহাতে প্রতারিত 
ন। হয়, তাহা করিয়া থাকে । অধিকত১ আগন্তককে 
বুঝাইয়া থাকে ষে, তাহাকে নঙ্গে লইলে, পথে কোন 
কষ্ট হইবে না এবং তাহার পাণ্ডার আবাসে আপিলে, 
তীর্ঘযাত্রা ও দ্রেবদর্শনাঁদির কিছুই ক্লেশ হইবে না। 
তাহাদিগের মিষ্টালাপে ও শঠতাপু্ণ যত্বে আগন্তক মনে 
মনে ভাবিতে থাকেন যে, পাণ্ডা"ভৃত্য অযাচিত হইয়া, 
যখন এইরূপ বিনয় ও নম্রতানহকারে দেবা শুশ্রাষ। 
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করিতেছে, তখন না জানি, পাণ্ডা কতদূর বিনয়ী, নম্র 
ও ভদ্রলোক হইবে। পাগুডার অনুচরেরাঁ কেবল মধুরা- 
তেই বিচরণ করে, এরূপ নহে? তাহারা বারাণসী, 
অযোধ্যা, প্রয়াগ, মথুবা। পুক্ষর ও হরিদ্বার প্রভৃতি 
অন্যান্য তীর্থ নকলেও অবস্থিত্তি করিতেছে । ফোন 
নৃততন ব্যক্তি তত্তৎ স্থানে আসিলেই, উহারা তাহাদিগের 
সঙ্গ লইয়া) ভজন-ভাজন দিতে থাকে এবং কোন ব্যক্তি 
দক্ষিণ দেশে আনিতে শীকরুত হইলে; পথদর্শকরূপে 
সঙ্গে আইসে । ইহারা এই দক্ষিণ দেশের তিরুপতির 
শ্রীন্যেঙ্কটাচলে বৰালজীতে, শ্রী-কাঞ্ধীপুরে বরদান্বামীর 
মন্দিরে ও শ্ীরঙ্গম-ক্ষেত্র প্রভৃতিতে বিচরণ করিতেছে 
এবং বৈদেশিক আগন্তক আনিবামাত্রই পুর্ব জঙ্গ 
লইয়া, পরিদর্শকের ন্যায় আলিয়া! থাকে । উহার 
মানিক রৃরত্তিভোঁগী | সকল পাগারই অনুচর আছে। 
অবশ্য খ্বীকার করিতে হইবে যে, মধুর হইতে রামেশ্বর 
যাইবার সময় সঙ্গে ভৃত্য না থাকিলেও, পাগার অন্ু- 
চরেরা যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে । বিশেষতঃ উত্তর 
পশ্চিম দেশের লোক দ্রাবিড ভাষায় অনভিজ্ঞ হইলেও, 
এ নকল অনুচরের সাহায্যে কষ্ট ভোগ করে না। 
মধুরা হইতে রামেশ্বর যাইতে হইলে প্রথমে রাম 
নাদে আনিতে হয়। ইহা মধুরা হইতে ৭২ মাইল। 
ঘোড়ার ঝটকা অথব1 শকট-যান পাওয়া যায় । ঝটকা! 
হর্স-ট্রান্সিটের ভাড়া ১*-টাক! ; প্রত্যেক টর্যানজিটে 
ছুই জন যাইতে পারে এবং উহাতে গমন করিতে হইলে) 
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১৭1১৮ ঘণ্টমাত্র সমর লাগে । কারণ ৬ হইসে ৮ মাইল 
অন্তরে প্রত্যেক-্ট্যানজিটের ঘোড়া বদল হইয়া থাকে। 
গরুর গাড়ীর ভাড়া ৫- টাকা । তাহাতে চারিজন 
অনায়ামে যাইতে পারে! শকট রাত্রিতে চলিতে 
থাকে । দিবসে ছত্রে থাকিয়া, যাত্রীরা রন্ধন ও আঁহা- 
বাদি করিয়া লয় এব্‌ং ৩।৪ দিবসে রামনাদে পঁভছায়। 
রাস্তায় “মানমধুরা” পরাণগুটি' ও পিঙুলর' ছত্রবাচী 
আছে । পড়ুলর পর্যন্ত রাস্তা পাকা এবং পড়ুলর হইতে 
রামনাদ পর্য্যন্ত কাচা ও ভুরম্য | 

রামনাদ, মেতৃপতিদিগের রাজধানী । ইহারা এক 
সময়ে মরব' প্রদেশের শামনকর্তী ছিলেন | সময়-ক্রমে 
অবস্থাম্তর ঘটাতে, এক্ষণে জমীদারে পরিণত হইয়া 
ছেন। নেতুপতিদিগের বিবরণ কতক পরিমাণে মধুরা- 
প্রাৰন্ধে দেওয়া হুইয়াছে। মৃত্তবিজয় রঘুনাথ সেতু- 
পতির সময়ে দর্ভশয়নের ও রামেশ্বরের মন্দিরের প্রীরদ্ধি 
এবং রাজবন্মের ধারে অনেকগুলি ছত্রবাটী নির্ষিত 
হয়। বন্ঠমান রাজ। ভাক্ষর-নেতুপতি | তাহার বয়ঃক্রম 
২৫শ বর । এক বেমাত্ত্রেয় ভ্রাতা, দুই স্ত্রী ও একটি 
পুজ্র। জমীদারীর আয় ১২ লক্ষ টাকার অধিক, 
কলেক্টুরি দেয় ৪ লক্ষ টাকার মধ্যে | ইহারা দেব- 
মেবায় অনেক টাকা কয় করিয়া থাকেন । গ্রত নব- 
রাত্রত্রতে €* হাঙ্জার টাকার অধিক ব্যয় করিয়া" 
ছিলেন । রাম্নাঞ্ষে ইহাদিগের প্রতিষ্টিত “কোদওু-রাম- 
স্বামী, “বিশ্বনাথন্বামী” বাণশঙ্করী' 'নীলকণ্ঠী' ও রাজ- 

৮ 
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রাজেশ্বরী” দেবীর মন্দির এবং লক্ষ্মীপুরে “াঁলসুত্রন্মণা' 
মুত্তরাম-লিঙ্গম্বামী' ও “মরি-আম্মা' দেবীর মন্দিরই 
গ্রধান ৷ মধুরা হইতে রামেশ্বরের রাস্তায় ও রামনাদ 
হইতে “দর্ভশয়ন' ও 'নব-পাষাণ” গাভৃতি গ্রপিদ্ধ তীর্থে 
যাইবার রাজবর্মে ইহাদিগের প্রাতিষ্টিত ২০্টী ছত্রবাটী 
অগ্যাপি দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কয়েকটি ছত্রে ব্রাহ্মণের! 
আহার পাইয়া থাকেন। আমরা লক্ষ্মীপুরের ছত্রে 
আশ্রয় লইয়াছিলাম | এই ছত্রবাপি অতি বৃহৎ | এখানে 
ব্রাহ্মণ আগন্তকদিগের জন্য প্রত্যহ অন্ধ মণ তগুল ও 
২-২ টাঁকা নগদ এবং ভিখারীদ্রিগের নিমিত্ত মাসে ২ ছুই 
মণ তগুল নির্দিষ্ট আছে। 

আমরা ১২ই ডিসেম্বর তারিখে মধুরায় পঁছছিলাম। 
উকীল নুন্দর-রাম আইয়ারের বাদীর সন্নিকটে অবস্মিতি 
করিলাম এবং অপরাহে হন্দরেশ্বরের মন্দির শন্দর্শন 
ও তাহার পুজা করিয়া, “তিরু-জ্ঞান-স্বন্ধ-পাণ্ডার- 
সন্নিধির' প্রনিদ্ধ মঠ দর্শন করিলাম । এই মঠের আদি 
পুরুষের নাম মধুরার প্রবন্ধে কুজপাপণ্যর বিবরণে 
উল্লেখ করা গিয়াছে । তিনি ব্রাঙ্মণ হইলেও, বর্তমান 
মঠাধিকারী শুদ্র। যে সময়ে আমরা মঠ অন্দর্শন করিতে 
গমন করি, ততৎকালে মঠাধিপতি রামেশ্বরে ছিলেন। 
তথায় তাহার সহিত আলাপ* পরিচয়ের পর সম্ভোষ- 
লাভ করিরাছিলাম । তিনি বেদান্তশান্ত্রে পারদর্শী ও 
“শৈববিশিষ্টাছৈত'-মতাবলম্বী । অধিকস্তঃ অনেকগুলি 
শৈব মন্দিরের ম্যানেজার | 
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মার্গশীর্ষে শুরু ত্রয়োদশীতে নুন্দরেশ্বরের ও রামে- 
শ্বরের লক্ষ দীপোত্সব হইয়া থাকে । উক্ত দ্রিবসে ৰহু 
দূরদৃরান্তর হইতে নর্ধবা ও বিধবা আগমনপূর্ধক মণ্ডপে 
বল্িযা, অতীব মদ্বুলহকারে গৌরী-ব্রতোত্সব সম্পাদন 
করে । আমর অপরাহ্ছে দেবালয়ে আনিয়া, অনেককে 
ত্রত করিতে দেখিয়াছিপ।ঘ । ত্রতের গ্রধান অঙ্গ, অখণ্ড- 
দীপালোক-গ্রদান ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে হোমকার্্য | 
আমরা যথাবিধি দেবদর্শন ও অর্চনা করিয়া, সন্ধ্যার 
পরে দীপোত্সব সন্দর্শনপুর্বক রাত্রিতে হর্ম ট্রানজিট 
যোগে রামনাদাভিমুখে গমন করিলাম । বেলা ১০টার 
নময় মানমধুরার সম্মুখে বেখৈ নদীর পরপারে যাইবার 
কালে স্নানাদি করিয়াছিলাম | রাত্রি ৮টার ময় রাম- 
নাদে পঁহুছিয়। রাজাদিগের লক্ষ্মীপুরের বহৎ লক্ষ্্ী- 
সরোবর-তীরস্থ লক্ষ্মীবিলান-ছত্র-বাটিতে থাকিতে স্থান 
পাইয়াছিলীম। এখান হইতে ১০ মাইল ধৃরে পূর্বদিকে 
দক্ষিণ সমুদ্রতীরে “দেবীপুরে" নবপাষাণ, এ মাইল 
অন্তরে পশ্চিমে দক্ষিণ-সমুদ্রতীরে দর্ভশয়ন এবং দক্ষিণে 
২২শ মাইল দুরে 'বিটলেমণ্ডপ' মামক বন্দর | . 

দেবীপুরের অপর নাম দেবীপত্তুন। উহাঁর উৎপত্তি 
বিষয়ে সেতুমাহাত্ব্যে দেখিতে পাওয়া যায় যেঃ মহিষা- 
সুরযুদ্ধে, দেবী মহিষানুররের সমস্ত সেন। নিধন করিলে, 
এ মহিষ স্বয়ং যুদ্ধে আগমনপূর্বক দেবীর সহিত ঘোর- 
তর সংগ্রাম করিয়া, দেবীর মুষ্টি প্রহারে তাড়িত ও 
ভয়-বিহ্বল হইয়া, দক্ষিণ সাগরের দিকে পলাইতে 
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আরম্ভ করিলে, দেবীও তাহার পশ্চাৎপশ্চাৎ আনু- 
সরণ করেন । মহিষ. অনন্যোপায় হইয়া, দশযৌজঞ্জন- 
ব্যাপী ধর্মপুক্ষরিণীর তোয়ে প্রাবেশপূর্বরক লুকায়িত 
হইলে, অশরীরিণী বাণী দেবীকে এই ঘটনা বিনিনেদিত 
করে। তখন দেবীর আদেশে স্বগেন্দ্র ধর্মপুক্ষরিণীর 
তোয় পানপুর্বকক নিঃশেষ করিলে, দেবী মহিষকে 
সন্দর্শন ও ব্ধ করিয়া, এ পুক্ষরিণীর উত্তরভাগে 
দক্ষিণোদধিভীরে ন্বনামে যে পুরী নিম্মীণ করেন, 
দেবতার] তাহাকে “দেবীপত্তন' নাম প্রদান করিয়াছেন। 
ক্কন্দপুরাণোক্ত সেতুমাহাত্ব্যে সপ্তম অধ্যায়ে এবষয় 
অবিজ্তার বর্ণিত আছে। 

ধন্মপুক্ষরিনীর অপর নাম চচক্রতীর্থ । ইহার উৎ- 
পত্তির বিষয় যথা-ধণ্ম পুরাকালে দক্ষিণ উদধিতটে 
দেবদেব মহাদেবের তপত্যা! করিবার সময়ে স্নানার্থ দশ- 
মোজনব্যাপী তীর্থ খনন করেন । তাহাই ধন্মপুক্ষরিণী 
নামে খ্যাত হয় । ইহ] দক্ষিণ উদধিতটের অনতিদূরে 
ক্ীরসরের নিকটে বলিয়। পুরাণে প্রসিদ্ধ । পুরাকালে 
ফুল্পগ্রামসমী পে ধশ্মপুক্ষরিণীর তীরে বিষুপরায়ণ 'গালব' 
মুনি নিরাহারে অযুত বর্ষ উগ্র তপস্যা করেন । বিষ্ণু 
তাহার তপস্ায় তুষ্ট হইয়া, তাহাকে প্রত্যক্ষে দেখা 
দিলেন । মুনিবর শ্রুতিমুখাবহ্‌ স্তুতি করিলে, শঙ্-চক্র- 
গদ1পদ্মধারী পরম পরিতোষ প্রাণ্ড হইয়াঃ চারি বাহ দ্বারা 
আলিঙ্গনপুর্বাক প্রীতিসহকারে কহিলেন, “বন গালব ! 
তোমার তপন্যায় তুষ্ট এবং ভোগার স্ভোত্র ও নমস্কারে 
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প্রীত হইয়াছি) অধুনা বর দিবার জন্য, স্বরূপমূর্তিতে 
তোমার মমীপে, আমিয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর ।'? 
গালব ভক্তি-নম্রভাঁবে কহিলেন, “হে জগন্ময় ! তোমার 
স্বরূপদর্শনেই কুতার্থ হইলাম | ব্রহ্মা যাহাকে জানিতে 
সক্ষম নহেন, তাহার শ্বরূপমৃত্তির দর্শন অপেক্ষা অধিক 
বর কি হইছে পারে? যোগীরা যাঠাকে দেখিতে সক্ষম 
নহেনঃ কন্মযোগ দ্বারাও যাহাকে দেখিতে পাওয়! যায় 
নাঃ তাহাকে চক্ষে দেখিলাম, ইহা অপেক্ষা অধিক 
বর কি নম্তবে? আমি কুতার্থ হইলাম । হে জগৎ্পতে! 
স্বীয় পাদপদ্ম-যুগ্বলে আমার যেন অচল? ভক্তি থাকে; 
এই আমার প্রার্থনা । হরি কহিলেন, “তুমি এই স্থানে 
থ[কিয়া, পেহান্ত পর্যযস্ত আমার উপাসনা! কর ১ দ্েহাঙ্ডে 
আমার স্বরূপ লাভ করিবে! তোমার কোন বিপৎ 
উপস্থিত হইলে, আমার চক্র আসিয়া, তোমায় রক্ষা 
করিবে)” এই বলিয়া ভগবান্‌ অন্তর্পান করিলেন । 
এদিকে গালব বিষুপরায়ণ হইয়া, ধশ্মপুক্ষরিণীর তীরে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন ।॥ তিনি কোন সময়ে মাঘ- 
মাসে শুক্লপক্ষীয় হরিবাসরে উপবাঁল, জাগরণ ও বিষণ 
পুজ করিয়া, পরদিন পুক্ষরিণীতে স্নান ও নিত্য সন্ধা" 
বন্দনাদি কশ্ম করণানম্তর হরির পুজ। করত; তাহাকে 
নমস্কার করিতেছেন », এমন লময়ে বশিষ্ঠশাপভষ্ট 
রাক্ষণরূগী “ছুর্দম” ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া, ভ্রমণ করিতে 
করিতে গালবকে আহারার্থ গ্রহণ করিল, তাহাতে তিনি 
বিষুঃর শাশ্রয় প্রার্থনা করিলে, লেই ভক্তার্ডিহারী ভগবান 
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ভক্তের ত্রাণের জন্য চক্র প্রেরণ করিলেন চক্র সত্বর 
আসিয়া, রাক্ষনকে মংহার করিয়া, গালব মুনিকে 
উদ্ধারপূর্বক- ধশ্মপুক্ষরিণীকে নিরাপদ করিবার জন্ত' 
ভীহার পাক্লিধো অবস্যান করিতে লাগিল 1 তদধিব উহা 
চক্রতীর্থ নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহা এক সময় দর্ভশয়ন 
হইতে দেবীপত্তন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পুরাকালে 
পর্বতগণ পক্ষবিশিষ্ট ছিল। তাহারা এক স্ছান হইতে 
স্থানাস্তরে উত্প্লত হইয়া, জীবোতৎপীড়ক হইলে, সংপার- 
নাশের আশঙ্কায় ইন্দ্র তাহাদিগের পক্ষ ছেদন করেন । 
তখন উহারা দক্ষিণ সমুদ্রগর্ডে আশ্রয় লয়। কোন 
কোন পর্বত চক্রতীর্থে পতিত হয়ঃ তাহাতে উহার গর্ভ 
পুরিয়া যায় । এই কারণে, এখন দর্ভশয়ন ও দেবীপত্বন 
দুই স্থানে ছুইগী চক্রতীর্থ হইয়াছে । এতদৃবিষয় সেতু- 
মাহাত্ম্য তৃতীয় অধ্যায় হইতে ৭ম অধ্যায় গধ্যস্ত 
বিশেষ বর্ণিত আছে । চতুর্কিংশতি সেতুতীর্ঘের ইড়া 
গ্রথম তীর্ঘ। 

রামচন্দ্র সেতুনিম্মীণ করিবার সময়, দেবীপুরে নব- 
পাঁষাণ প্রতিষ্ঠ৷ করেন? উ্থা পুণ্যতীর্থ । সাধারণ রামে- 
শ্বর-ষাত্রীর! রামনাদ হইতে দেবীপত্তন যাইয়া, নবপাষাণ- 
পূজ1 ও চক্রতীর্থঘে হান এবং সেতুনাথের পুজ1 করিয়। 
থাকেন। ( যথা--সেতুমাহাত্বে ৭১৭৩1) 

প্রীত উবাচ। 
“মহাদেবাভ্নুজ্ঞাতে! রামচন্ত্রোইতিধার্দিকঃ | 
স্বাপর়িত্বা স্বহস্তেন পাষাণনবকং মুদ্রা ॥ 


রামেশর। ১৯ 


সেতুমাকনন্ববান্ধিপ্রা! যাবল্লঙ্কামতন্্রিতঃ। 
পিংহাসনং সমারুহা রামোনলকৃতং শুভম্‌ ॥ 
বানরৈঃ ধারয়ামাস সেতুমন্ধৌ নলাদ্দিভিঃ। 
পর্বতান্‌ শাখিনো বুক্ষান্‌ দৃষদঃ কাষ্ঠসঞ্চয়ান্‌ ॥ 
তণানি চ সমাজহানরা বনমধ্যতঃ | 
নলন্তানি সমাদায় চক্রে সেতুং মহোদধোৌ। 
পঞ্চতির্দিবসৈঃ সেতুর্যাবল্পস্কা সমীপতঃ ॥ 
দশযোজনবিস্তীর্ণ শশবোঞ্জনমায়তঃ। 

কৃতঃ সেতুর্নলেনাব্ধৌ পুণ্য; পাপবিনাশনঃ ॥ 
দেবীপুরস্ত নিকটে নবপাষাঁণরূপকে | 
সেতুমূলে নরঃন্নায়াৎ দ্বপাপ পরিশুদ্ধয়ে ॥ 
চক্রতীর্থে তথ। স্নায়াজেৎ সেত্বধিপং হুরিম্‌। 
দেবীপত্তনমারভ্য যতকৃতং সেতুৰক্ষনম্‌ ॥ 
তৎসেতুমুলং বিপ্রেন্ত্রা যথার্থং পরিকল্পিতম্‌। 
সেতোস্ত পশ্চিমাকোটিদর্ভশয্যা প্রকীর্তিতা ॥ 
দেবীপুরী চ প্রাক্কোটিরুয়ং সেতুমূলকম্‌। 
উভয়ং পুণ্যমাখ্যাতং পবিভ্রং পাপনাশনম্‌ ॥ 
বৎসেতুমূলং গচ্ছস্তি যেনমার্গেণ যে নরাঃ। 
ততন্মার্গ গতান্তে তে তশ্মিংস্তস্মিন্‌ বিমুক্কিদে | 
নাত্বাদৌ সেতুমূলেতু চক্রতীর্ঘে তখৈব চ। 
সংকল্পপৃর্ববকং পশ্চারগচ্ছেষুঃ সেতৃবন্ধনম্‌ ॥ 
দেবীপুরে তথা দর্ভশয্যায়ামপি ভূম্গুরাঃ। 
চক্রতীর্থে শিবে ন্নানং পুণ্যং পাপবিনাশনম্‌ ॥ 
শ্মরণাদুভয়ত্রাপি চক্রতীর্থস্ত বৈ দ্বিজাঃ। 
ভশ্মীভবস্তি পাপানি লক্ষজন্ম কতান্পি ॥ 
জন্মাপিবিলয়ং যাযান্‌ মুক্তিশ্চাপি করেস্থিতা। 
 উক্ততীর্থমমং তীর্ঘং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ 


২০ তীর্ঘদর্শন | 


ভূলোকে যাঁনিতীর্থানি গঙ্গাদীনি দ্বিজোত্তমা)। 
চক্রতীর্থন্ত তান্না কলাং নাইস্তি ঘোড়শীম্‌ ॥ 
আদৌ তু নবপাধাণ মধ্যেহক্ষৌ ম্নানমাচরেৎ। 
ক্ষেত্রপিও্ডং তত: কুর্ধ্যাচ্চক্রতীর্থে তটথব চ॥ 
সেতুনাথং হরিং সেবেত স্বপাপ পরিশ্ুদ্ধয়ে 
এবং হি দর্ভশব্যায়াং কুযুণীন্তন্মার্ঁতো। গতাঃ ॥ 
আগ্ড়ং বামচজ্েণ যো নমস্কুকুতে জনঃ। 
সিংহাসনং নলকৃতং ন তশ্ত নরকাতয়ম্‌ ॥ 
সেতুমাদৌ নমন্ধুরধ্যাত্রামং ধ্যায়ন্‌ হদামুদ1। 
রঘুবীরপদন্তাস পথিত্রীকতপাংসবে ॥ 
দশকশিরশ্ছেদ হেতবে সেতবে নমঃ । 

কেতবে রামচন্ত্রন্ত মোক্ষমার্গৈকহেতবে ॥ 
সীতায়ামানলাংভোজ ভানবে সেতবে নমঃ । 
সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যাদো মন্ত্রণোনেন বৈ দ্বিজাঃ ॥ 
ততে! বেতালবরদং তীর্থং গচ্ছেন্মহাবলম্‌॥” 


নবপাষাণ সেতুমূলে স্থাপিত । অতএব এখানে সপ্ত- 
খণ্ড পাষাণ প্রদান করিয়া, সাগর-আ্লানপুর্বক বিশুদ্ধাত্ব। 
হইয়। দেব খষি, মনুষ্য ও পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ ও 
পিগু প্রদান করিলে, তাহারা তৃপ্ত হন, এবং পিগুদাতাও 
পিতৃখণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন । যথা»--৩০।১২৮ 
শে্লোক। 

“পিতৃণাং তৃণ্ডিদং স্থানত্রয়ং রাঁমেণ নির্শিতম্‌। 

 সেতুমূলে ধনফোটতাং গন্ধমাদনপর্ববতে ॥% 

ভগবান রামচক্ লঙ্কা-গমনের জন্য, দর্ভশয়ন হইতে 
নবপাষাণ-পরিসরে যে সেতু নিশ্মাণ করিয়াছিলেন, 


রামেশ্বর | ২১ 


রামায়ণে বর্ণিত সেই সেতুর পরিসর ১* যোজন হই- 
লেও, দর্ডশয়ন হইতে নবপাষাণ ২৬ মাইলের উপর 
হইবে না। 

নাউথ ইগ্-মনন্ুন অর্থাৎ বৈশাখ হইতে কার্তিক 
পর্য্যন্ত বানু বহিবার সময় যে গকল পোত “নগ্রপত্তন? 
হইতে পাশ্বম বন্দরে যাতায়াত করে, তাহারা নব” 
পাষাণে রাত্রি যাপন করিয়া থাকে ॥। অতএব অনেক 
ধীত্রী সেই বোটে চডিয়া, নবপাষাণ হইতে পাশ্বমে 
আইনে । নবপাষাণ অন্দর্শন) পুজা ও সাগরম্সান, 
রামেশ্বর"তীর্ঘযাত্রার প্রধান অঙ্গ হইলেও অময়াভাবে 
আমরা তাহা কার্যে পরিণত করিতে সক্ষদ হই নাই । 

দর্ভশয়নে ভগবান্‌ রামচন্দ্র সুগ্রীবশাসিত বানর- 
সেনায় পরিরৃত হইয়া, সাগরতীরে আগমনপূর্বাক সেই 
অগাধ নক্র-ব্যাল-সঙ্কুল ভীষণ তরঙ্গপর্ণ শতযোজনব্যাপী 
নাগর দেখিয়া, বরুণের পাহায্য গুত্যাশায় দর্ডোপরি 
প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন । অতএব ইহাও একটি 
উৎকুষ্ট তীর্ঘ ইহার নবিস্তার বর্ণন৷ পুথক গুবন্ধে গুদত্ত 
হইবে। 

রামনাদ হইতে মণ্ডপের রাজবর্্ঘ অতি করদর্ষ্য | 
রাস্তার উভয় পার্থে ছুই সারি বৃহৎ বৃহৎ রৃক্ষশ্রেশী 
থাকিয়া, পুরাতন রাঁজবত্মের পরিচয় দিলেও, এ 
রাস্তাটী আশপাশের জমীর অপেক্ষা ২ হইতে ৩ ফুট 
শিল্প হইয়। গিয়াছে । ডিসেম্বর মাস “নর্থ ইষ্ট মনৃম্থনের* 
শেষ বর্ষী | এবৎনর মরবদেশে অত্যন্ত বর্ষা হইয়াছিল | 


২২ তীর্ঘদর্শন | 


এতদ্দেশবানী অনেকেই কহিলেন, এরূপ বর্ষা তাহারা 
বহুদিন দেখেন নাই । সমস্ত দেশ জলগ্লাবিত। তজ্জন্ 
চারি দিক শ্যামল ধান্যক্ষেত্রে পরিশোভিত্ত হইয়া, 
রুষকদিগের আনন্দবন্ধন করিতেছিল । রাজবস্মোপরি 
৩1৪ ফুট জল থাকাতে, যাতায়াতের বিশেষ কষ্ট হইয়া 

ছিল । আমর' লক্ষ্মীবিলানছত্রে থাকিয়া, (১) বিটলে- 
মণ্ডপের রাস্তার ছুর্গতির বিষয় ক্তকট। শুনিয়াছিলাম | 
কিন্তু উপায়াভাবে শকটারোহণে উহ! অতিক্রম করিতে 
বাধ্য হই। আহারান্তে ন্যুনাধিক অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার 
সমম্ন শকটে করিয়া রওনা! হইলাম এবং রাত্রি এক 
ঘটিকার সময় অদ্দেক রাস্তায় ছত্রবাগিতে রাত্রি যাপন 
করিলাম ! পরদিবস বেল। ১২টার সময় বিটুলে-মণ্ডপে 
পঁছিলাম। গ্রথমে আমাদের সহিত কোন পাণ্ডার 
লোক ছিল না । আমরা মধুরা হইতে যে পাণ্ডাকে তারে 
সংবাদ দিয়াছিলাম, তাহার লোক আসিয়া পঁছছে 
নাই । আমরা দ্রাবিড়ভাষায় অনভিজ্ঞ; বিশেষতঃ 
মরবদিগের প্রাদেশিক ভাষা আমাদিগের নিকটে গ্রীক 
বলিয়া ৰোধ হইয়াছিল । লক্ষীপুর হইতে দুই মাইল 
আঁসিলে পর, সৌভাগ্যক্রমে শালিগ্রাম রঘুনাথ পাণ্ডার 
'অনুচরদ্বয় বিটলে-মণগ্ডপ হইতে রাগনাদাভিমুখে যাইতে- 
(9) অধুরা হইতে পান্বম্‌ পর্য্যন্ত লৌহবর্জ প্রস্তুতের নিমিত্ত সর্ডে 
(জরিপ ) হইয়া, নক্সা! ও এষ্টিমেট (মূল্যনিরূপণ ) হইয়াছে । রূপার মূল্য 
হাস-হওয়ায় রাজত্ব অনাটনহেতু উহ কার্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইবে। 


এ বর সম্পূর্ণ হইলে, যাত্রীগ্রণ ৫ ঘণ্ট' সময়ে মধুর] হইতে পান্বমে পছছিতে 
পারিবে। 
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ছিল, আমীদিগের গাড়ী বিট্লে-মগুপাভিমুখে গ্রমন 
করিতেছে । অর্মধকস্তব,। কোন পাগার অনুচর শঙ্গে নাই, 
দেখিবামাত্র তাহার্দের মধ্যে একজন আমাদিগের লঙ্গ 
লইল ও অধাচিত হইয়াও আমাদিগের নহিত বাক্যা- 
লাপ করিতে লাগিল, আবশ্বক মতে গাড়ী টানিতে বা 
পরিতে আরম্ভ করিল। এক যোঁড়া গরু, ভুর্ধবল ছিল, 
দুর্গম জলপুর্ণ বরে গমন করাতে ত্বরায় ক্লান্ত হইয়। 
বহনে অক্ষম হইল | এই পাগডার অনুচর তৎকালে 
আমাদিগের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। তাহার ব্যব- 
হারে আমর পরিতুষ্ট হইয়াছিলাম। সেব্যক্তি পরশ” 
দিবস গ্রামে যাইয়া, অপর এক গাড়ী ঠিক করিয়া না 
আনিলে, হয়'ত আমরা বিটলে-মগডপে সন্ধ্যার পুর্বে 
পঁছছিতে পারিতাম না। 

বিউলে-মণ্ডপ আতি প্রাচীন স্তান। কয়েকটি প্রাচীন 
মন্দির ও মগ্ডপের ভগ্রাবশিষ্ট দেখিলাম । পূর্ব অনেক- 
গুলি মগুপ ছিল বলিয়া, বন্দরের নাম বিটলে-মগ্ডপ 
হইয়াছে । এখান হইতে পোত পাশ্বমে যাত্রী লইয়। 
যাতায়াত করে। যেসকল কুলি নিলোনের কফি- 
উদ্যানে কাজ করিতে যায়, তাহাদিগের অনেকেই এই 
স্থানে পোতে করিয়। ট্টামারে আরোহণ করে | মগডপের 
সম্মুখে একটি ল্যাণ্ডিং ঘ্নট। রামনদের ভাস্কর সেতুপতি 
কয়েকদিবপ পূর্কে রামেশ্বরে গিয়াছিলেন বলিয়া, ঘাটটীর 
উপর প্রাঙ্কণ প্রস্তত করাতে সুশোভিত হইয়াছিল । 
মণ্ডপণ্ডলি যাত্রীদিগের জন্য হইলেও, অন্যরূপে ব্যবহৃত 
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হইতেছে) অথবা গরু ও মহিষের আবালগুহে পরিণত 
হইয়] রহিয়াছে । কোন সময় যাত্রীরা ফণ্ডপে আসিয়া, 
হাওয়ার বেগতিকে অপর পারে যাইতে সমর্থ না হইলে, 
ব্রান্ষণ বা শ্মদ্রবাচির দ্বারে অধিক শুন্ক দিয়া থাকিতে 
বাধা হয়। আমরা আগিবামাত্রই। পোতাধ্যক্ষেরা 
বেষ্টন করিয়া, আপন আপন পোতে লইয়া যাইবার 
চেষ্টা করিল। পাগ্ার অনুচর একটি পোত স্থির করিয়] 
কহিল যে, তথা হইতে পাস্বম্‌ চারি মাইল দূর এবং বায়ু 
অনুকূলে বহিতেছে এক ঘণ্টারমধ্যে পরপারে পৌছা- 
ইয়া দিবে । মেই স্থানে পণাশালা, ছত্রবাচী ও মিষ্ট 
জলের ই'দেরা আছে। তথায় যাইয়। আমর আহারাদি 
করিতে সমর্থ হইব এবং কোন কষ্ট হইবে ন1।. সামান্য 
দেশী বোটে ৪$মাইল সমুদ্রের উপর দিয়া! যাইতে হইবে | 
ইহা বশ্্রবাপীর পক্ষে কম নাহসের কথা নছে। এদিকে 
নাবিকেরা কহিতে লাগিল, হয় বাতাঁন ৰন্ধ হইয়া 
যাইবে, না হয় অত্যন্ত বাতাস উঠিবে । পোত বাতানের 
সাহায্যে পালভরে চলিয়! খাকে, তাহাতে দীড় টানি" 
বার বন্দোবস্ত নাই । সুতরাং বাতাস না হইলে; পোত 
চলিবে না। স্বদু হাওয়ায় তটের ধারে সামুদ্রিক তর- 
ল্সের যে উর্শদি উঠিতেছিল, তাহা গঙ্গার বর্ধা কোটালের 
ৰাণের উম্ম হইতে কোন অংশে নুন নহে । হাওয়া 
উঠিলে তরঙ্গ বাড়িবে । অতএব আমরা সত্বর মিষ্ট 
জলের ই'দার! হইতে জল লইয়া স্নান ও মিষ্টান্ন আহার 
করিয়া, ভ্রায় পোতে উঠিলাম। প্রথমতঃ পোত কিনারা 
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হইয়া, ২ মাইলের অধিক যাইলে, পাশ্বমূ বন্দরের 
লম্মূখে আনিয়া) পাশ্বম্যোজক পার হইল। এই 
পান্বম-যোজকের মধ্যে ভারত খণ্ডের তীর হইতে 
পাশ্বম পর্য্যন্ত একটি জলমগ্ন পাহাড় গিয়াছে, তাহাই 
রাম-সেতুর কিয়দংশ, তাহাতে আর আন্দেহ নাই । 
পরব্বে ভাটার নময় নেই শৈলের উপর হইয়া লোকে 
পদব্রজে পারাপার হইত | ইংরাঙ্জ গবর্ণমেন্ট ছোট 
্রীমারের গতিবিধির জন্য পাশ্বমূ তীরের দিকে সহজ 
ফুট পরিণর শৈল ডাইনামায়িটের পাহায্যে উড়াইয় 
দিয়াছেন। এখন তথায় ভাটার সময় ১৮ ফুট জল 
থাকে । অতএব যে সকল ট্রামার ১৬ ফুট জল কাটে, 
তাহা যোজকের পারাপারে গমনাগমন করিতেছে । 
আমরা পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া, বন্দরঘাট হইডে 
কলিয়ান্পিল্ের ছত্রে আশ্রয় লইলাম, আমাদিগের 
পাকাদি হইতে থাকিল। আমি নব্*স্যাজিষ্রেট রাজ- 
রতন-পিল্লের সহিত নাক্ষাৎ করিতে গমন করিলাম ॥ 
রামেশ্বরে থাকিবার জন্য তিনি পথক বালি স্থির করিয়া 
দিলেন। ব্যেষ্কটরাম আয়ার নামে রামেশ্বর নিবামী 
কোন উকীলের দ্বারা দ্রেবালয় সন্দর্শনের সুবিধার জন্য 
টেশ্পেল স্ুপারিন্টেনৃডেন্টের নিকট সংবাদ, পাঠাই- 
লেন । যে পাগ্ডাকে নংঝদ দেওয়! হইয়াছিল, তাহার 
কো লোক পান্বমে আইপসে নাই । শালিগ্রাম রঘু- 
নাথের আনুচর- কর্তৃক উপরুূত হইয়া, তাহার প্রভুকে 
পাগাস্বে লইতে স্থির করিলাম । ছত্রে প্রত্যারত হইয়।, 
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আহারান্তে নিকটম্ত দেবালয় সন্দর্শন ও সাগরতীর্ঘে 
স্গর্শ-আান করিয়! সন্ধার পর রামেশ্বরে আনিলাম। 
প্রত্যারতের সময় পাশ্বমে দর্শনোৌোপযোগী স্থানগুলি 
পরিদর্শন করি । অতএব পাম্বমের মংক্ষিগ্ত বিবরণ 
দেই সময়ে প্রদত্ত হইবে। 

পাস্বমূ একটি ক্ষুত্র দ্বীপ। ১১ মাইল দীর্ঘ ও » মাইল 
প্রস্থ | রামেশ্বর এই দ্বীপের উত্তরদিকে ও পাশ্বম্বন্দর 
হইতে ৮ মাইল দ্বরে অবস্থিত । রাজবর্স অতি পরি- 
ক্ষার, পুরাতন রক্ষশ্রেণী দ্বারা সমভাবে পরিশোভিত । 
পদব্রজে ক্লাস্ত পথিকদিগের বিশ্রামের জন্য রথ্যপার্খে 
যে কয়েকটি ছত্র আছে, তাহার তালিকা পশ্চাৎ প্রদত্ত 
“হইবে । দে দিবদ পৌর্ণমানী ছিল ? বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য 
দিয় চন্দ্রকণা বর্মোপরি পতিত হইয়া মনোহর 
শোভ1 বিস্তার করিয়াছিল ; চতুর্দিকে শ্বামল নীল- 
নবুজ ব্বক্ষে সুশোভিত । ১৫ই ডিসেম্বর হইলেও, পুণ- 
বসন্ত মৃদ্তিমান থাকিম্না, সকসের মনে ততৎকালোচিত 
ভাবোদ্য় করিতেছিল । আমর! হর্সক্রীন্জিটে বঙন্গিয়া, 
প্রাকৃতির দেই মনহারিণী শ্রমনাশিনী লোভা সন্দর্শন 
করিতে করিতে রামেশ্বরের পাগাস্ট্রটে আদিলাম। 
টান্জিটের শব্দ পাইবামাত্র রাস্তায় লোকে লোকারম্ 
হইল; পাণ্ড ও পাগ্ডার অনুচরেরা বাকৃবিত গায় প্রবৃত্ত 
হুইল ) কেহ কহিতে থাকিল “মহাশয় আমার বাটীতে 
আনুন, কেহ কহিল “আপনার বাদি কোথায়? নাম 
গোত্র কি, কোথা হইতে আপিতেছেন? ? কেহ কহিল 
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“আপনারাত্! অমুক সময় অমুক জাঁয়গায় ছিলেন, 
আমার অমুক অনুচর আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া আমার নাম আপনাদিগকে দিয়া আপনাশ 
দিগের আগমনবার্থা পুর্ব হইতে লিখিয়াছে । আমি 
আমার অমুক অনুচরকে পুর্রেই বলিয়া দিয়াছি সেকি 
মধুরার ষ্টেশনে আপনাদের নহিত সাক্ষাৎ করিয়া সঙ্গে 
আইসে নাই” ? কেহ কহিল “বাঙ্গালায় গলি জেলার 
অমুকের সহিত আপনার কি বম্বপ্ধ বলুন? তিনি আমার 
যজমান, তাহার সহিত আপনার সম্বন্ধ থাকিবে । সেই 
স্তত্রে আপনিও আমার যজমান” । কেহ কহিল নমুক্তা- 
গ্রাছার আচার্্য-চৌধুরী বাবুদের সহিত আপনার সম্বন্ধ 
আছেত ? আমার বাটীতে আমন, আপনার কোন কষ্ট 
হইবে না, তিনি আমার যজমান”। এইরূপ প্রত্যেক পাণ্ড। 
আপন আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, তাহাদের 
সকলকে যথানাধ্য প্রত্যুত্তর প্রদানে নিরস্ত করিয়া 
নির্দিষ্ট বাটীর দ্রিগে গাড়ী লইতে কহিলাম, কিন্তু শালি- 
গ্রাম পাণ্ডার অনুচর, প্রভুর দ্বারদেশের নম্মুখে আঁিয়া, 
চালকদিগকে ইঙ্গিতে গ্লাড়ী দাড় করাইয়া! কহিল, 
বাটীর সম্মুখে আসিয়াছে, আপনারা অবতরণ করুন? | 
কাহার বাটি জিজ্ঞাসা করাতে তাহার উত্তর ন দিয়া, 
তথায় থাকিলে আমাদিল্পোর কোন কষ্ট হইবে না, বাটী 
পরিফষার, কক্ষ বৃহৎ ও সজ্জিত ইত্যাদি ' কহিতে 
থাকিল। ইতিমধ্যে আরও দশাধিক অনুচর আসিয়। 
ঘেরিয় ঈাড়াইল ও আমাদিগের লগেজ নামাইতে 
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উপক্রম করিলে, আমি তাহাদিগের কুহক বুবিয়া কু্দ 
হইয়া কহিলাম, “না মহারাজ ! খপরধার, এরূপ চেষ্ট। 
করিওনাঃ যে বাটীতে রাজরতনপিল্লে থাকিবার শ্থির 
করিয় দিয়াছেন তথায় চল, আমরা তথায় থাকিব, 
অন্ঠত্রে থাকিব না) যদি অন্যথা করিবার চেষ্টাকর, 
তবে জানিও তোমার পাণ্ডাকে লইতেছি না, রামনাথ 
শাস্্রীকে পাণ্ড। লইবঝ) লামান্তয লোক ভাবিওনা, হয় তি 
পরে তোমাকেও ম্যাজিষ্টেটের কাছে দণ্ড পাইতে 
হইবে" | তখন একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল? সে বাদী 
যেখানে তথায় গাড়ী যাইবে না, তজ্জন্য এই খানে থাকি- 
বার স্থান স্থির করিতেছি । তখন আমি কহিলাম, ভাল 
আমরা পদব্রজে যাইতেছি। এই বলিয়া গাড়ী হইতে 
অবতরণ পুক্বক পদব্রজে আসিতে থাকিলাম । পূর্বোক্ত 
রাজবত্ম দেবালয়ের পূর্ধদ্ধারের নম্মুখ পর্য্যস্ত আনিয়াছে। 
দেবালয়ের প্রাঙ্গণ মধুরাপুরীর দেবালয়ের অপেক্ষা! 
বুহৎ ? ইহার প্রাচীরের বহির্ভাগে প্রশস্ত রাস্তা, ইহাতে 
অধিক পরিমাণে বালি থাকায় বোঝাই গাড়ি বহজে যায় 
না। আমরা পুর্ধদিক হইতে উত্তরদিক হইয়া) পশ্চিম 
দিকের নির্দিষ্ট আবানে আবিলাম। এই আবানের সম্মুখে 
রাস্তার অপর পার্থ পূর্বোক্ত উকীল মহাশয়ের ভবন । 
'আমরা আদিবাখাত্র তিনি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া কহিলেন, দেবালয় সন্দর্শন করিবার বন্দোবস্ত 
করিয়াছেন, পরক্ষণেই রঘুনাথ পাগ্াজী আলিয়া কহি- 
লেন, “দেবমন্দর্শনের নমস্ত বন্দোবস্ত হইয়াছে । দেবা- 
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লয়ের ুপারিণ্টেণ্ডন্ট স্বন্দঙ্গামী মুদ্দেলিয়ার ফুলচন্দন 
লইয়া আনিতেছে'। পরক্ষণেই ১০ | ১৫ জন লোক 
পশ্চিম গোপুরবিশিষ্ট তোরণ পার হইয়া! আমাদের 
দিকে আমিতে থাকিল১ তাহাদের অগ্রে অগ্রে মশাল 
ও বাছ্য বাজিতেছিল, তাহারা আনিয়া উপস্থিত 
হইলে, পাগাজী ক্কন্দবামীর পরিচয় দিয়া তাহার 
কর্তব্যতাঁর বিষয় জ্ঞাপন করিলে তাহার সহিত ইংরা- 
জিতে বাক্যালাপ করিয়া! জানিলাম যেকোন সন্ত্রান্ত 
লোক দীর্ঘদর্শনে আদিলে তিনি (ক্রন্দন্বামী) ম্যানে" 
জারের গুতিনিধিরূপে ফুল-চন্দন গ্রাদ।নপুর্বক আগস্ত- 
কের সম্মান করিতে বাধ্য । তিনি সেই কার্য সম্গার্দন 
করিতে আলিয়াছেন বলিয়া স্বহস্তে আমাদের গাঞ্জে 
চন্দন অক্ষণ করিত] গলদেশে মাল্য প্রদান করিলেন | 
তঙ্পরে নান! বিষয়ের কথাবার্তা কহিয়া গত্যারত 
হুইলেন। তদনম্তর পাগুাজী রামেশ্বরদেব সন্দর্শনে 
লইয়। যাইতে চাহিলে; পাগ্ডার অনুচরকে মুদ্রা দিয়া 
কহিলাম শীত্র করিয়া নারিকেল ও পান-সুপারী আদি 
আবশ্থাকীয় দ্রব্য লইগ1 আইন । পাগাজী তাহা শুনিবা- 
শাত্র নিষেধ করিয়া কহিলেন, অগ্যকার দর্শনে উহ। 
আবশ্যক নাই এবং অঙ্চনা করাইবারও সময় নাই, 
চিরপ্রথান্ুুমারে যাত্রী রষ্কমেশ্বরে আসিয়াই দেব সন্দর্শনে 
যাইবে, পাণ্ডা সঙ্গে থাকিয়। সমস্ত দর্শাইয়া দিবে এই 
বলিয়া তাহার ক্ষমতার পরিচয়ের স্বরূপ কহিলেন, 
যে মুক্তগাছার আচার্ধয-চৌধুরী ছরমীদারদিগের কোন 
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বিধবা রমণী হ্বীয় অনুচরের নহিত বারাঁণসী হইতে 
রামেশ্বর মহাধামে আনিয়াঞ্ছিলেন» তৎকালে অধিক 
রাত্রি হওয়ায় দেবালয়ের কপাট বন্ধ হইয়! গিয়াছিল, 
আিবা মাত্রই কহিলেন যে» তিনি অনাহারে আছেনঃ 
দেব সন্দর্শন ন] করিয়া জল গ্রহণ করিবেন না। তাহার 
আগ্রহ ও নিব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া তিনি রাত্র তিনগার 
নময় সুপারি্টেণ্ডণ্টেকে জাগরিত করিয়৷ দেবালয়ের 
কপাটের শিলমোহর কাটাইয়া তাহা উদ্বাটনপুর্ববক 
আচার্য্য-চোধুরাণীকে সমস্ত দেব সন্দর্শন করাইয়ছিলেন। 
তাহার পূর্বে এরূপ কার্য করিতে অন্য কেহ বমর্থ হয় 
নাই। আমি অবশ্য তাহার গৌরব শুনিয়া তাহার 
ঞ্শংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম । তদনম্ভর তাহার 
মমভিব্যাহারে দ্বাদশাধিক হন্দুস্থানী অনুচরে পরিরৃত 
হইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিলাম । পাগাজী এক 
এক করিয়া নমস্ত দেবতাদিগকে দেখাইতে থাকিলেন, 
প্রত্যেক দেবালয়ের দ্বারে আসিব মাত্রই অ্চক যত্ু- 
সহকারে কর্পুরালোকে দেবের মুখ ও শরীর দশাইয়া 
তত্তৎ দেব দর্শনের ফলশ্র্ণত ব্যক্ত করিলেন। এস্ভলে 
বলা আবশ্যক যে, পাগ্াজী কহিয়াছিলেন অদ্যকার 
দর্শনে একটি পয়লাও খরচ হইবে নাঃ কিন্তু গ্রাথমে যে 
দেব দর্শন করিলাম) তাহার* অঙ্ক আপন কর্তব্য 
সাধন করিয়া দক্ষিণ! প্রার্ণি হইলে পাগাজীকে কহি- 
লাম, মহারাজ ! আপনি আবামে কহিলেন, পয়সার 
আবশ্টক নাই, টাকাও ভাঙ্গাইতে দিলেন না, এক্ষণে 
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কোথা হইতে দক্ষিণ দিব? পাগুাজী অপ্রতীভ হইয়া 
অ্চককে দ্রাৰিডীতে কহিলেন, তোখাদের প্রাপ্য পরে 
পাইবে, তখন হইতে পাঁগাজী সকল অগ্চজকেই সেই- 
রূপ কহিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কত দেব সন্দর্শন 
করাইযাছিলেন তাহার সংখ্য] ঠিক স্মরণ নাই, তবে 
এই কার্যে আমাদের প্রায় দুই ঘণ্টা! সনয় লাগিয়া" 
ছিল । প্রাত্যারত্ব হইলে পাগ্ডাজীর অনুমতিতে অনু- 
চরের! দেবালয়স্থিত কূপ হইতে পানীয় জল আনিয়া 
দিল, তদনন্তর তিনি দুই জন অনুচরকে সর্বদা আমা" 
দিগের পরিচর্যায় উপস্থিত থাকিতে আজ্ঞা দিয়া পর 
দিবন প্রাতে আনিবেন কহিয়া আমাদিগকে আশীব্বাদ 
পূর্বক বিদায় লইলেন। আমর] কথঞ্চিৎ জলযোগ 
করিয়া নে রাত্রি কাটাইলাগ । 

স্কন্দপুরাণাল্তর্গত স্তুমহাত্মা দ্বিপঞ্চাশতুম অধ্যায়ে 

বিভক্ত । এ পর্য্যন্ত এই পুস্তক বঙ্গদেশে মুদ্রিত হইয়াছে 
কি না জ্ঞাত নহি, কিন্তু সেতুমাহাক্যের সংক্ষেপ বিবরণ 
দধম্মনিষ্ট বঙ্গবানীর জ্ঞাতব্য বিবেচনায় এস্থলে তাহা 
সংগৃহিত হইল । দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১০৪-১১০ গ্রোকে 
চতুর্রিংশতি প্রধানতম তীর্থের নামোল্লেখ যথা,-- 

১। চক্রতীর্ঘ। 

২। বেতালবরদ তীর্থ» 

৩। পাপবিনাশন তীর্ঘ। 

৪। নলীতানর তীর্ঘ। 

৫ | মঙ্গল তীর্ঘ। 


৩২ তীর্ঘ দর্শন । 


৬। আম্বতবাপিক তীর্থ। 


৭। ব্রন্গকূণ্ড তীর্ঘ। 
৮। হনুমৎকুণ্ড তীর্থ । 
৯। অগস্ত্য তীর্থ। 
১০। জ্্ীরাম তীর্থ। 
১১। জ্্ীলক্ষ্মণ তীর্থ। 
১২1 জটা তীর্ঘ। 
১৩। গ্রীলন্ষ্মী তীর্থ । 
১৪। অগ্নি তীর্থ। 


১৪) চতক্রতীর্থ দ্বিতীয় | 
১৬। শ্রীশিব তীর্থ । 


১৭। শঙ্া তীর্থ। 
১৮। যামুন তীর্থ । 
১৯। গঙ্গা তীর্ঘ। 
২০ | গয়া তীর্ঘ। 
২১। কোটি তীর্ঘ। 


২২। পাধ্যাস্বত তীর্ঘ। 
২৩। মাননাখ্য নব্বতীর্থ । 
২৪। ধনুক্ষোটি তীর্ঘ। 

১। আমরা ১৬ পুষ্ঠায় পুর্কেই চক্ততীথ বিষয়ে 
বলিয়াছি, তাহার পুনরুল্লেখ মিম্প যোজন । 

২। বেতালবরদ তীর্থ । ইহ! সেতুমাহাত্যে ৮ম এবং 
৯ম অধ্যায়ে বণিত। ইহা উত্তর উদধিতটে চক্রতীর্থের 
ঘক্ষিণে ও গন্ধগাদনের উত্তরে স্থিত। নাণোমৎপত্তি 
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বিষয়ে পৌবাণিকী কথ। মথা,__পুরাকাঁলে গালব খযির 
কম্ঠা কাস্তিমত্তি রূপযৌবনসম্পন্না হইলেও পিতার 
পুজার কারণ পুষ্প চয়নে একাকিনী আশ্রমের বহি" 
ভাগে গহন বনে যাইয়া গুতিনিরত্ব হইতেছেন এমন 
সময়ে “আুদর্শন' ও “সুকর্ণণ নামে বিদ্যাধর কুমার ছয় 
তাহাকে অন্দর্শন করেন । তথা “মুদর্শন' কামন্তিমতির 
রূপযৌবনে মোহিত হইয়া ভাহাকে গুলোভনে স্ববশে 
আনিবার চেষ্টায় অক্ৃতকাধ্য হইলে বলগুয়োগে 
কেশাকষণ পূর্বক বিমানোপরি তুলিয়। গ্রস্থান করিতে 
থাকিল, অপর ভ্রাতা তাহাতে কোন প্রাতিবন্গক হইল 
না। কান্তিমতি অনন্ঠোপায় হইয়া উচ্চৈগ্গরে ক্রন্দন 
করিতে থাকিল ; গ্ালব খষি উহা জানিতে পারি 
কন্যাকে মুক্ত করত কম্ঠাপহারক নুদর্শনকে শাপ গাদান 
করেন যে, “মানুষরূপধারী হইয়। নানা কষ্ট পাইয়। নহসা 
বেভালন্ব প্রাপ্ত হইবে ও মাংন শোণিত ভূক হইবে)? 
তথ তাহার ভ্রাতা -সুকণকে নন্দর্শন করিম! অভিণম্পাৎ 
দিলেন ফে, “তুমি তোমার ভ্রাতার ছুক্ষার্য্যে প্রতিবন্ধক 
হও নাই বলিয়। মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে ও বিগ্যাধর বিজ্ঞপ্তি 
কৌতুককে দর্শন করিলে মুক্ত হইবে ।” অনন্তর বিগ্যা- 
ধর ভ্রাতা দ্বয় গালব মুনির শাপবশতঃ যমুনাতট বানী 
গোবিন্দ স্বামী নামক কান ব্রান্ধণের গুজরূপে জন্ম 
গ্রহণ করিয়া সুদর্শন “বিজয়াশোক দত' ও স্কর্ণ 
“অশোক দর্ভ' নাম ধারী হয়। দ্বাদশ বাধিকী অনা- 
বষ্ট জনিত আপতকাল উপস্থিত হইলে গোবিন্দ স্বামী 
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দেশ ত্যাগ করিয়া সপরিবারে কাশীর উদ্দেশে গমন 
করেন, পথিমধ্যে প্রয়াগস্থ মহাবট মূলে কোন যন্তির 
সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি আশীর্বাদ করণানম্তর তর্ক 
করিয়া কহিয়াছিলেন, অদ্য রাত্রে তোমার জ্োষ্ঠ পুত 
বিয়োগের সম্ভব আছে। রাত্রিতে হিম-শিখরযুক্ত 
শিতল বাতু বেগে বহিতেছিল । গোবিন্দ স্বামীর বু 
পিত। তাহাতে প্রপীড়িত হইয়া অগ্রি আনয়ন করিতে, 
কহিল, বিজয়াশোকদত্ত নগরে অগ্নি না পাইয়া প্রত্যারত্ত 
হইয়। কহিল, পৌরজনেরা নিদ্রাগ্রত কেহ পাবক দিল 
ন1। রুদ্ধ কাপিতে কাপিতে কহিল তোমার কথা মিথ্যা, 
এ দেখ এই পুরের অনূরে অগ্নি শিখ! জবলিতেছে, শীত 
নিরত কারণ তথা হইতে অগ্নি আনয়ন কর | ততৎশ্রবূণে 
গোবিন্দ স্বামী কহিল উহা! চিতানল, অতএব অনেব্য, 
স্পর্শ দুষিত, যে উহা দেবন করে, তাহার আমু ক্ষয় হয়; 
অতএব উহার স্পর্শে আপনার আধু নষ্ট হইবে। 
তাহ! শ্রবণ করিয়৷ রুদ্ধ পিত। কাপিতে কাপিতে কুদ্ধ 
হইর। কহিল, উহা শবানলই হউক বা দগ্ধানলই হউক 
আনয়ন কর, নচেৎ আমার ম্বত্যু হইবে । গোবিন্দ 
স্বামী যতির বাক্য স্মরণ করিয়া! অপত্য-স্সেহবশতঃ স্বয়ং 
স্মশানে গমন করিল, বিজয়াশোকদত্ত কালের বশবত্বী 
হইয়া পিতার পশ্চাৎ যাইল, ভাপের নিকট আসিয়। 
চিতানলে অস্থি সমূহ বিকীণ দেখিয়া পিতাকে কহিল 
রক্তাম্থজনসত্রেভ অগ্রিতে প্রদীপ্ত এই বর্তল কি? পুজ্রের 
এ কথা শুনিয়। ব্রন্ষনত্তম গোবিন্দ স্বামী কহিল অনল 
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জ্বালে কপালস্থ বন] রক্তাম্বজ সদৃশ দৃষ্ট হইতেছে। দ্বিজ- 
পুজর তাহ! শ্রবণ করিব মাত্রই কাষ্ঠাগ্রে তাহ! তাড়ন 
করিলে বসা ছট্কাইয় ভাহার মুখে পড়িল, সে পুনঃ পুনঃ 
জিহবা লেহন করিয়া! বলার আঙ্গাদন পাইল, পরক্ষণেই 
কপাল গ্রহণ করিয়া সমস্ত বনা পান করত অতি ভয়ঙ্কর 
মহাকায় ও তীক্ষদং্ট হইয়া বেতভালত্ব পাইল, তখন 
তাহার অউ্রহার-ঘোষে দিক প্রদিক, আকাশাস্তরীক্ষাদি 
প্রতিশব্দিত হইল, ঘোর রবে পিতাকে হনন করিতে 
উদ্যত হইল । তৎক্ষণাৎ অশনিবাণী হইল পিতৃহত্যায় 
সাহদ করিও ন! 5 নে তাহ! আকর্ণ করিয়া পিতাকে 
পরিত্যাগ পুর্ধক আকাশ মার্গে গমন করত অপর 
বেতালদ্রিগের সহিত মিলিত হইল। অনন্তর বিপ্র 
প্রত্যাব্ুত্ত হইয়া পুজ্র অশোকদত্ত ও ভার্ধ্যার সহিত 
অনেক বিলাপ করিল ১ ও বণিক নমুদ্রদত্তের আবাসে 
থাকিয়া! দিনাতিপাত করিতে থাকিল। কনিষ্ঠ পুন্ত্ 
শাস্ত্রে ও শঙ্ত্রে বিচক্ষণ হইল, ক্রমে কাশিরাজের সহিত 
পরিচিত হইলে রাজ। তাহার বলবিক্রম ও বুদ্ধি প্রাতুর্ষ্য 
প্রীত হইয়া আপন কন্ধা মদনলেখাকে তাহার করে 
অর্পণ করিল । তদনম্তর কদাচিৎ কোন সময়ে রাজাজ্ঞায় 
ব্ণপদ্ম আনয়ন করিতে যাইয়া বিজ্ঞপ্তি-কৌতুক বি্যা- 
ধরকে দর্শনপুর্বক শাপ* হইতে মুক্ত ও মনুষ্যত্ব ত্যাগ 
করিয়া ম্বরূপত্ব লাঁভ করিল । তদনস্তর তাহারই নিকট 
পর্বশাপরৃত্বাস্ত ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবস্থা জ্ঞাত হইয়া, 
তাহারই মন্ত্রণার বেতালরূপী আপন ভ্রাতাকে দক্ষিণ 
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সমুত্রতটে চক্রতীর্ঘের দক্ষিণে গন্ধমাদনের উত্তরে স্থিত, 
ব্রহ্ম সনকাদি সেবিত শীকরম্পর্শমাত্রে মহাপাতক নাশক 
অতি পুণ্যতীর্ধে আনিয়া ভ্রাতাকে কহিল, গালব মুনির 
শাপে তোমার এই ঘোররূপ হইয়াছে । এই তীর্থে স্নান 
করিয়া]! মুনিশাপ হইতে মুক্ত হও । তৎকাঁলে বারু- 
যোগে তীর্থশীকর বেতালের গ্রাত্রে পতিত হইবামাত্রহ 
তাহার সংস্পর্শে বেতালত্ব ঘুচিয়া দ্বিজপুজ্রত্ব লাভ 
করিল। তদনম্তর সঙ্গল্ল করত সান করিবামাত্রই শাপ- 
মুক্ত হহয়। শ্বরূপধারণ পুর্ধক ভ্রাতার সহিত স্বভবনে 
গ্রত্যারত্ব হইল । তখন হইতে উহা “বেতালবরদ' নামে 
প্রানি হইয়াছে । , 

_ ভূত্তলে এরূপ থুণ্যতীর্ঘ হয় নাই ও হইবেও না, যখন 
ইহার শীকরম্পর্শমাত্রেই বেতালত্ব বিনষ্ট হয়, তখন স্নানের 
মহিমা কি বলিব । যাহার] চক্রতীর্ধের দক্ষিণশ্থ এই 
সুবিজ্ঞাত বেতালবরদে আগমনপুর্কাক সঙ্কল্প করিয়া, 
শ্নানাম্তর বেদবিদ ব্রাঙ্গণকে গো, ভূমি তিল, রজত, 
কাঞ্চন, যথাসাধ্য দান করিবে, তাহারা জীবন্থুক্ত 
হইবে । ইহার মাহাক্সবিষয় সেতুমাহাত্ো ৯।৮৩--৮৮ 
শ্লোকে যথ1)”-৮ 


“তদ] প্রভৃতি তস্তীর্ঘং বেতালবরদাভিধং। 
বেতালত্বং বিনষ্টং যৎ শীকরম্পশমা্রতঃ | 
যা! ইদং তীর্থমাসাদ্য চক্রতীর্ঘস্ত দক্ষিণে 
শ্লানং কদাচিৎ কুর্বস্তি জীবন্ুক্তাতবস্তিতে। 
এতস্তীর্থলমং পুণ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ 
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ঘোরা, বেতালতাং তাক্তা দিব্যভাঁং স যদাপ্তবান্্‌। 
অত্র সঙ্কল্লা চ স্নাত্ব। বেতালবরদে শুভে । 
পিতৃভাঃ পিগুদানঞ্চ কুর্ধ্যা্ধে নিয়মান্বিতঃ ॥+ 


৩। গঞ্ধমাদনপব্বত | এখন যাহাকে পাস্বমূ ও 
রামেশ্বর কহে, তাহাই দেতুমাহাস্বোযোক্ত গন্ধমাদন | 
আনতএব ৩ সংখ্যক হইতে ত্রয়োবিংশ তীর্ঘগুলি এই গন্ধ- 
মাদন পর্বতে স্থিত । দশম অধ্যায়ে গন্ধমাদন পর্বতের 
সবিস্তার বর্ণনা দৃষ্ট হয়| দর্শক রামেশ্বরে ধাইয়া, যেতু- 
মাহাত্োযোক্ত বর্ণনার এক শতাংশের একাংশও দেখিতে 
পাইবেন না। গন্ধমাদন পিগুদানের একটি প্রধান 
তীর্থ । যথা,__- 

“সেতুমুলং ধন্ুফষোটিগন্ধমাদনমেব চ। 

খণমোক্ষ হতি খ্যাতমুত্তমং দেবনিন্মতম্‌ ॥৮ 

গন্ধমাদনের বারু অঙ্গে লাখিলে, কোটি ত্রন্মহত্যা, 

অগম্যাগমনাদি মহাপাতক নাশ হইয়। থাকে | যথা, 
১০।৯ হইতে ১১ শ্লোক ! 

“তন্ত দর্শনমাত্রেণ ৰৃদ্ধিসৌধাং নৃণাং ভবে । 

তন্মদ্ধনি ক্কতাবাসাঃ সিদ্ধচারণযোধিতঃ। 

পূজয়স্তি সদাকালং শঙ্করং গিরিজাপতিম্‌ ॥ 

কোটয়ে। বৃক্ম ত্যাঁনামগম্যাগমকোটয়ঃ। 

অঙ্গলগৈর্ধিনন্থাত্তি গন্ধমাঁদন-মারুতৈঃ ॥৮ 


রামেশ্বরে আনিয়াই সাগরে জঙ্কল্ল পূর্বক স্নান 


করিয়া গন্ধমাদনে পিও দিবে । পিগুদান করিলে, 
পিভৃগণ তুষ্ট হন । যথা»-১০।১৮-+১৯ শ্লোক | 
৪ 
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“আবে তন্ত্র নরঃ ম্বাত্া! পর্ঝতে গন্ধমার্দনে | 
পিওদানং ততঃ কুর্যা*দপি সর্ষপমাত্রকম্‌ ॥ 
তৃপ্তিং প্রয়াস্তি পিতরস্তপ্ত যাবদ্যুগক্ষয়ঃ 
শমীদলসমানান্‌ বা দদ্যাৎ পিগুান্‌ পিভূন্‌ প্রতি 
স্ব্গস্থা মোক্ষমায়াস্তি স্বর্ং নরকবামিনঃ ॥৮ 
| পর্বতোপরি লোকবিশ্র্ত সর্ধতীর্ধোপম সর্ব" 
পাপবিনাশক “পাপবিনাশন তীর্থ 1% উহার স্মরণমাত্রে 
গর্তবাস নষ্ট করে এবং উহাতে স্নান করিলে, লোক 
বৈকুষ্ঠে গমন করিয়া থাকে । যথা,--১০।১৯--২২ 
শ্লোক । 
“ততস্তাস্তোপরি মহাতীর্থং লোৌকেষু বিশ্রুভম্‌। 
সর্ধতীরধযোত্তমং পুণ্যং নায়! পাপবিনাশনম্‌। 
অস্তি পুণাতমং বিপ্রাঃ পবিত্রে গন্ধমাদনে ॥ 
যস্ত সংন্মরণাদেব গর্ভবাসো ন বিদ্যতে। 
তৎ প্রাপ্য তু নরঃ শাঁয়াৎ স্বদেহ-মলনাশনম্‌ ॥ 
তত্র স্নানান্নরা যাস্তি বৈকুষ্ঠং নাত্র সংশয়ঃ ॥৮ 
৪1 সীতানরতীর্ঘ। ইহা খন্ধমাদন পর্বতের এক 
দেশে অবন্থিত। ইহার সাবস্তার বিবরণ একাদশ 
অধ্যায়ে বণিত। 
উহা! পঞ্চ-মহাপাতক-নাশিনী বলিয়া? পঞ্চানন উহার 
সন্লিধানে অবস্থান করেন। এতদ্বিষয়ে পৌরাণিক গল্প 
যথা ১-পুরাকালে ত্রবক্র ত্রাক্ষসের পত্ধী “সুশীলা' 
বিশ্ধ্যপাদবনে *ুচি' নামক মহামুনির নিকট আলিয়। 
পুজকামনা করিলে» মুনি তাহার সহিত দিবসত্রয় রমণ 
করিয়া, প্রীতিগপ্রফুল্প-মনে কৃহিয়াছিলেন, তোমার উদদরে 
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মহাবীর্ধ্য নিষিক্ত হইয়াছে । “কপালাঁভরণ' নামে মহা- 
বীধ্যবন্ত পুরন্দরখসম সম্ভান হইবে এবং বিধির বরে 
পুরন্দর ভিন্ন অপরের অবধ্য হইবে ও লহ বৎসর 
রাজ্যপালন করিবে । তদনস্তর কপলাভরণ জন্ম পরি” 
গ্রহ করিলেন ; বিধিকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া মনোমত 
বর লাভপুর্জীক সহজ বত্দর রাজ্যভোগ করিলেন । 
অপরের অবধ্ায অত্তএব আত গর্বিত হইয়া অমরাব্তী 
আক্রমণ করিলে দেবাসুর-যুদ্ধ সংঘটিত হয়, দেবগণ 
কর্তৃক তাহার শত অক্ষৌহিণী সেনা বিনাশ হইলে, 
কপালাভরণ পুরন্দরের নহিত যুদ্ধে গমন করিয়া, তাহার 
বজপ্রহারে নিহত হয় । কপালাভরণ ব্রন্গবীজোজ্ডব, 
সুতরাং ইন্দ্র ব্রন্মহত্যা পাপে লিগু হইয়া) ব্রহ্মার নিকট 
আগমনপুর্ধক পাঁপনাশের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে; 
ব্রন্মা কহিয়াছিলেন, গন্ধমাদন পর্বতে মীতাসর নামে 
পঞ্চপাপবিনাশন তীর্থ আছে, সদাশিব তাহার তীরে 
বাম করিতেছেন । তুমি তাহাতে স্নান করিলে? ব্রহ্ষ- 
হত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, পুনঃ দেবলোকে আসিতে 
পারিবে | যথা)১--১১।৬৪---৭৬ শ্োক। 


ৰন্দোবাচ। 


প্নীতাকুণ্ডং প্রযাহীন্জ্র গন্ধমাদনপর্ব্বতে । 
সীতাকুণডস্ত তীরে ত্বং ইষ্টা যাগৈঃ সদাশিবম্‌ ॥ 
তশ্মিন সরপি চ ন্নায়াৎ সর্বপাপহরে শুভে। 
ততঃ পূতো ভবান্‌ শত্রু বুঙ্গহত্যাবিমোচিতঃ ॥ 
দেবলোকং পুনর্যায়াঃ সর্ববহৃঃথবিবর্জিতঃ | 


8০ তীর্ঘথদর্শনি | 


সর্বপাপহরং পুণ্যং সীতাকুং বিমুক্কিদম্‌ ॥ 
মহাপাতক-সংঘানাং নাশকং পরমামূতম্‌ ॥ 
সর্বহুঃখ-প্রশমনং সর্ধদারিদ্রানীশনম্‌ ॥ 
ধনধান্তপ্রদং শুদ্ধং বৈকুগঠাদিপদ্রাদ ম্‌। 
তম্মাত্তত্র কুরুখেষ্টিং সীতাসরসি বৃত্রহন্‌ ॥ 
ইতুযুক্তঃ স্বররাজোহসৌ প্রঘয়ৌ গন্ধমাদনস্‌। 
প্রাপ্য সীতাসরে বিপ্রাঃ গ্বাত্বেস্টা চ তদস্তিকে ! 
প্রযখে স্বপুরীং ভুয়ো ৰক্গহত্যাবিমোচিতঃ। 
এবং প্রভাবং তত্তীর্থং সীতায়াঃ কুগুমুত্তমম্‌ ॥ 
রাঘবপ্রত্ায়ার্থং হি প্রবিশ্য হুভবাহনম্‌। 
সন্নিধো সর্বদেবানাং মৈথিলী জনকাত্মজ1 ॥ 
বিনিগগত। পুনর্বান্তেঃ স্থিত সর্বাঙ্গশোভন1। 
নির্মমে লোকরক্ষার্থং স্বনাক়্! তীথমুত্তমম্‌ ॥ 
তত্র সঙ্গৌ স্বয়ং সীত। তেন সীতাপরঃ স্থৃতম্‌। 
তত্র ষো৷ মানবঃ স্াতি সর্ধান্‌ কামান লভেত গঃ ॥ 
তাশ্মিনুপস্পৃশ্য নরে! ছিজেন্ত্ দত্বা চ দানানি পৃথাগ্বধানি। 
কৃত্ব! চ যন্জান্‌ বহুদক্ষিণাভির্লোকং প্রয়ায়াৎ্পরমেশ্বরন্তা ॥ 
বুষ্মাকমেবং প্রথিতং মুনীন্ত্রাঃ সীতাসরোবৈ ভবমেতচ্বক্তম্‌। 
শৃণুন্‌ পঠন্‌ বৈ তদিহৈব ভোগান্‌ ভূক্তা পরপ্রাপি স্খং 
লভেত ॥” 
€ | মঙ্গলতীর্ঘ। ইহার ধিবরণ ১২শ অধ্যায়ে বিশেষ 
বণিত হইয়াছে । ইহ] গন্ধমাদন পর্বতের এটৈকদেশে 
স্থিত | তথায় বিষ্ণুপ্রিয়া কমলী। নদ] অবস্থান করিতে 
ছেন, অলক্্ীপরিহারের জন্য নিত্য ন্ুরেরাও তণায় 
আনিয়া খাকেন। তথায় সান করিয়। পঞ্চক্ষর মন্ত্র চত্তা- 
রিংশৎ দিন জপ করিলে সর্ধ্ব অনর্থ বিনাশ হয়। এতদ্‌- 
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বিষয়ে পৌরাণিকী গাথা যথা,_-পুরাকালে নোমকুলো- 
স্তব 'মনোজব, পাজা অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া, লোভ, 
মদ) কাম, ক্রোধ ও অন্ুয়ায় বিমোহিত হইয়া! বিপ্র- 
গ্রামের করাদান, শিববিষুণ আদির বৃত্ত অপহরণ করিয়া 
সকলের বিরাগভাজন হইয়া “গোলভ' নামে কোন রাজা 
কর্তৃক রাজ্গাভষ্ট হইয়া বনগমনপুর্ক অন্নাভাবে কষ্ট 
পাইরা কদাচিৎ প্রাতিগ্রাঁণা সুমিত্রা ভারষ্যাকে আপন 
দোষ কীর্তন করিয়া, মনস্তাপে ও ক্ষোভে হন৷ মৃর্ষিত 
হইল, পত্তিত্রতা নতী তদ্র্শনে রোদন করিতেছেন, এমন 
নময়ে মুনিসত্তম পরাশর সহসা আদিয়া তথায় উপস্ডিত 
হন) তিনি পাধ্যা পতিপ্রাণা সুমিত্রার কাতরোক্তিতে 
আর্্র হইয়া ত্র্যন্ধকের ধ্যান করিয়। রাজাকে হস্তদ্বারায় 
স্পর্শ করিলে রাজা তমোসয়ী মূচ্ছা ত্যাগ করিয়া সহস' 
উদিত হইলেন এবং পরাশর মুনিকে গ্রণাম করিয়া, 
পরমগ্রীতিসহকারে কহিলেন মুনিসত্বম! আপনার 
পাদাঞ্জলিস্পর্শে আমার মূর্ছা বিগত হইল, আমাকে 
আপদ হইতে রক্ষা করুন, তখন পরাশর কহিলেন, 
মখা--১২৭৯--৯৯ শ্লোক । 


পরাশর উবাচ। 


প্উপায়স্তে প্রবক্ষ্যামি রাজন্‌ শক্রজয়ায় বৈ। 
রামসেতৌ মহাপুণ্যে গন্ধমাদনপর্বতে ॥ 
বিদ্যতে মঙ্গলং তীর্ঘং সর্বৈৈষ্ধ্য্য প্রদায়কম্‌। 
সর্ধলোকোপকারায় তশ্মিন্‌ সরাস রাঘব: ॥ 
সন্নিধতে সদা লক্ষ্য। সীতয়া রাজসত্ম | 


৪২ 


তীর্ঘদর্শন | 


সপুজ্রভার্ধান্ং তত্র গত্বা স্গাত্বা সভক্তিকম্‌ ॥ 
ক্ষেত্রশ্রান্দা্দিকঞ্চাপি তত্তীরে কুরুপ্ভূুপতে 11 
এবং কৃতে স্ববয়া রাজন্নলক্গমীঃ ক্লেশকারিণী ॥ 
বৈভবাত্ৃন্ত তীর্থন্ত নাশং যাস্তত্যসংশয়ম্‌। 
মঙ্গলানি চ সব্বাণি প্রাপ্স্যসে ত্বং চিরানূপ !॥ 
বিজিত্য শঙ্র,ংশ্চ রথে পুন্ভৃমিং প্রপৎস্তসে | 


অতন্ত্বং ভাষ্যয়া লাদ্ধং পুপ্পেণ চ মনোজব ॥ 


গচ্ছ মঙ্গলতীর্ঘং তদগন্ধমাদনপর্বতে | 
অহমপ্যাগমিধ্যামি তয়ানুগহকাম্যয় ॥ 
পরাশরক্কেবসুক্ত1 রাজমুখো স্ত্রভিঃ স। 
প্রায়াৎ সেডুং সমুদ্িশ্ত স্নাতুৎ মঙ্গলতীর্থকে ॥ 
রাজাদিভিঃ সহ মুনিব্রিপজ্্য বিবিধং বনম। 
বনপ্রদেশদেশাশ্চ দঙ্গ্যগ্রামাননেকশঃ। 
প্রযযৌ মঙ্গলং তীর্থং গন্ধমাদনপব্বতে ॥ 
তত্র সঙ্কল্পা বিধিবৎ সঙ্গ স মুনিপুর্গবঃ ॥ 
তানপি স্নাপয়ামাস রাজাদীন্‌ বিপিপুর্ব্বকম্‌। 
তত্র শ্রা্ছঞ্চ ভূপালশ্চকার পিতৃতৃপ্তয়ে ॥ 
তত্র মাসব্রয়ং সন্গৌ রাজপত্বীস্ৃতস্তথ!। 
ততঃ পরাশরমুনিঃ সঙ্গৌ নিয়মপুর্ববকম্‌ ॥ 
এবং মাসত্রয়ং সন্গৌ তৈঃ সাকং মুনিপুজবঃ। 
মঙগলাখ্যমহাপুণো সব্বামঙ্গলনাশনে ॥ 

ততঃ পরাশরমুনিঃ সর্বানর্থবিনাশনম্‌ | 
রামন্তৈকাক্ষরং মন্ত্রং ত্ৃস্তে সমুপাদিশৎ ॥ 
চত্বারিংশদ্দিনং তত্র মন্ত্রমেকাক্ষরং নৃপঃ। 
তত্র তীর্থে জজাগাশৌ মুন্যক্তেনৈব বত্মনা ॥ 
এবমভ্যসতস্তন্ত মন্্রমেকাক্ষরং দ্বিজাঃ। 
মুনিপ্রদাদাতৎ প্ুরতো ধঙ্গঃ প্রাহুরভূদ্দূঢ়ম্‌ ॥ 
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অঙ্গয়াবিষুপী চাপি খঙ্জৌ চ কমকৎসর। 
একং চর্খ্ গদ! চৈকা তগৈকো মুধলোনত্তমঃ ॥ 
এক শঙ্খ মভানাদে! বাজিযুক্তা রথন্তথা । 
সসারগণিঃ পতাকা চ তীর্ঘাত্স্থুরগ্রতঃ ॥ 
করচং কাঞ্চনময়ং বৈশ্বানরসম'প্রভম্। 
প্রাদর্কভব তত্বীর্থাৎ প্রসাদেন মুনেস্তথ! ॥ 
হার-কেযুর-যুকুট-কটকাদিবিভূষণম্‌। 
ভীর্থানাং প্রবরাত্ৃশ্মারথিতং নৃপতেঃ পুরঃ ॥ 
দিব্যান্বরসহত্রঞ্চ তীর্থাৎপ্রান্ররভূত্তদ]। 

মাল চ বৈজয়ন্ত্যাথ্য। স্বর্ণপঙ্কজশোভিতা ॥৮ 

অনম্তর মনোজব নূপতি পরাশর মুনি কর্তুক তীর্থ- 
জলছ্বারা অভিবিক্ত হইয়া, রাজ্যাপহারক গোলভের 
বিরুদ্ধে বাত্রা করিলেন এবং যুদ্ধে তাহাকে বিনাশ 
করিয়া, পুনর্বার স্বরাজ্যে প্রাতিঠিত হইলেন । অতএব 
মঙ্গলতীর্থে মান করিলে, লোকে লক্ষ্্ীবান্‌ হইবে । 

৬। অম্বতবাপীকা | ইহা গন্ধমাদনস্থ রামনাথক্ষেত্রে 
শ্থিত। এই বাপীকাতে নরলোকে স্নান করিয়া শঙ্করের 
প্রপাদে জ্রান্তক ভয় হইতে পারত্রাণ পায় । এতদ্বিবরণ 
নেতুমাহাক্ত্যে ভ্রয়োদশ অধ্যান্যে বিশেষ বর্ণিত আছে 
যথা,-প্ুরাকালে অগশ্থ্যানুজঃ নানাধুনি নমাকুল» সিদ্ধ- 
চারণ গন্ধর্ধ দেবকিন্নর সেবিত, সিংহ ব্যাত্র বরাহ হস্ত 
মহিষাদি সমাকুল তাধী তমাল হিস্তাল চম্পকাশোক 
নম্ভত, হস কোকিল চক্রবাকার্দি শোভিত, হিমালয়ের 
পাশ্বদ্দেশে অনেকদিন পর্যন্ত পঞ্চতপা হইয়া উগ্রতপ- 
হ্যায় €বাদিদেব শঙ্করকে বন্তষ্ট করিলে পিনাকর্ধক্‌ 
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/ 
ব্ষভারোহণে তাহাকে নরূপ প্রত্যক্ষ হইলেন, তিনি 
শ্ুতি সুখকর স্ভোত্রে তাহার স্ততি করিয়া মুক্তি প্রীর্ঘন। 
করিলে, শঙ্কর কহিলেন, যথা,--১৩ 1 ৩১৩৪ । 

পকুস্তজান্ুজ ! বক্ষ্যামি মুক্তাপায়ং তবানঘ। 
সেতৃমধ্যে মহা তীর্ঘং গন্ধমাদনপর্র্বতে ॥ 
মঙ্গলাখ্যন্ত তীর্ঘন্ত নাতিদূরেণ বর্ততে। 
তত্র গত্বা কুরু শ্নানং ততো মুক্তিমবাগ্যাসি ॥ 
তত্বীর্থসেবনান্নান্যে যোক্ষোপায়ো লঘুষ্ভব | 
ন হি তত্তীর্থ বৈ শিষ্যং বক্তং শকাং ময়াপি চ ॥ 
সন্দেহে! নাত্র কর্তবাস্ত্য়াদা মুনিসভম | 
তন্দাত্তত্রৈব গচ্ছ ত্বং ষর্দীচ্ছসি ভবক্ষয়ম্‌ ॥৮ 
তদনম্ভর ভগবান অন্তহিত হইলে, অগন্থ্যানুজ 
ঈশ্বর-গর্দিত মহাপুণ্যতীর্থে আনিয়া নিয়ম পূর্বক স্নান 
করিয়া তিনবৎসর তথায় থাকিয়া চতুর্থ বর্ষে সমাধিস্থ 
হইয়া যোগবলে ত্রন্মনাড়ী হইতে প্রাগবারুকে মস্তকে 
আনয়নপূর্ব্বক ্রঙ্গরদ্ধ ভেদ করিয়া নির্গমনানস্তর মনুষ্য 
দেহ ত্যাগ করিয়া মুক্তি পান, অগস্ত্যানুজ এ বাপীতে 
স্নান করিয়৷ শঙ্করের গুসাদে অমৃতিত্ব লাভ করিয়াছিল 
বলিয়া উহার নাম 'অস্বতবাপীকা” হইয়াছে, যথা, 
১৩ | ৪১--৪৩ | | 
“বিনষ্টাশেষহ্ঃখস্ত তত্তীর্থশ্লানবৈভবাৎ। 
অমৃতত্বমতূদ্‌ যন্মাদগন্তযন্যাঞ্ জন্মনঃ ॥ 
ততো হৃযূ তবাপীতি প্রথান্তানীনুনীশ্বরাঃ। 
অত্র তীর্থে নর! যে তু বর্ষত্রয়মতগ্জ্রিতাঠ ॥ 
জানং কুর্বস্তি তে সত্যমমূ তত্বং প্রয়াস্তি ছি ॥” 
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পুরাকালে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ বিভীষণ হনুমানের নহিত 
একান্তে সমুদ্রতটে অস্বতবাপীকার সন্ধানে রাবণ 
বধের মন্ত্রণা করিতেছিলেন, সাগরোন্দ্ি কল্লোলঘোষে 
তাহাদের পরস্পরের গুপ্ত বাক্য অস্পষ্ট হইতভোছল বলিয়া 
রামচন্দ্র লীলাতে জ্রভঙ্গ করিয়া অন্থুধিকে নিয়মিত 
করিয়াছিলেন বলিয়া) থাকার জল অদ্যাপি নিস্তব্ধ 
দু হয় ও এ একদেশ স্তান অদ্যাপি রামনাথ ক্ষেত্রনা মে 
খ্যাত । এ বাপীতে অদৈতবিজ্ঞান-বিবেক-শুন্য, বিরক্তি- 
হীন, সমাধি-হীন, যাগাদি অনুষ্ঠান-বিবর্জিত পাপী মান- 
বেও ম্নান করিয়া শঙ্গরের গমাদে অমরস্ব লাভ 
করিবে। 

৭। ব্রহ্মকুণ্ড | ইহার বিস্তার বর্ণনা সেতুমাহাস্ত্যে 
বণিত হইয়াছে । পুরাকালে ব্রহ্মা বিষ্ুণতে বিশ্বের কে 
স্া্টকর্তা এই বিষয় লইয়। বিবাদ উপন্ডিত হয়, ব্রহ্ম 
বিঞুুকে কহেন, আমি বিশ্বের সৃষ্টি কর্তা, অন্য কেহ নহে। 
বিষ ব্রঙ্মাকে তদনুরূপ কহেন । এই সুমহান বিবাদ 
উপস্থিত হইলে ১ উভয়ের গব্ধ বিনাশের জন্য উহাদের 
উভয়ের মধ্যেই অনাময় স্বয়জ্যোতি লিঙ্গ সহন। 
উত্থত হইলে উভয়ে সেই লিঙ্গ সন্দর্শন করিয়। বিস্বৃত 
হইলেন। ব্রহ্মা বিষণ পরম্পরে দেবতাদিগের সম্গিধানে 
সময় করিয়াছিলেন । ব্রঙ্গী কহিলেন, 'অনার্দি আদিত্য- 
সঙ্গাশ অনম্তাগ্রিসমঞভ। এই লিঙ্গের আদ্যন্ত আমা- 
দেন উভয়ের মধ্যে যে সন্দর্শন করিবে দেলোকে 
অধিক, লোককর্তী ও ঞভু হইবে । আমি উদ্ধ দিকে 
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গমন করি, তুমি অধোদিকে গমন কর । বিষু তাহাই 
ব্বীকার করিয়া বরাহরূপে অধোদ্িকে গমন করিলেন, 
চতুরানন হংসারোহণে উদ্ধদ্রিকে গমন করিলেন । বিষণ 
লিঙ্গের আদি না পাইয়া গ্রত্যারত্ব হইয়া কহিলেন, আমি 
এই অনাময় লিঙ্গের আদি দেখিতে পাইলাম না) ইহ। 
সত্যকথা” | অন্তর ব্রহ্মা উদ্ধে লিঙ্গের অস্ত দেখিতে 
লমর্থ না হইলেও, গ্রত্যারত্ত হইয়া কহিলেন, “আমি এই 
লিঙ্গের অন্ত দেখিয়াছি” উশ্বর উভয়ের বাক্য শ্রবণ 
করিরা কহিলেন, চিতুরানন তুমি আমার সাক্ষাতে 
অনত্য কহিলে, সেই হেতু নর্কদ! লোকে পুজা পাইবে 
না। তদনন্তর বিষুঃকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কমলা - 
পতে হরে ! তুমি সত্য ক হিয়াছ, অতএব তুমি বর্বর পুজা 
পাইবে । অতঃপর ব্রন্ম! বিঞ্ুুর সমভিব্যাহারে শঙ্করকে 
বিনয় নসর বচনে কহিলেন, “হে ম্বামিন করুণানিধে । 
আমার একাপরাধ ক্ষমা! করুন; জগদীশ্বর করুক এক 
অপরাধ ক্ষন্তব্য।' মহেশ্বর ব্রক্গমাকে সান্তনার জন্য কহিল, 
ব্রন্মন ! আমার বচন মিথ্যা হইবার নহে; বত্ন ! আমার 
বচন শ্রবণ কর, গন্ধমাদনপর্বতে গমন করিয়া মিথ্য। 
দোষ প্রশান্তির জন্য তথায় ক্রতু কর, তদনন্তর বিধৌত 
পাপ হইবে ইহাতে সংশয় নাই। ক্রতু নমাপনাস্তে শ্রোত 
ও ন্মার্তকম্মে তোমার পূজ] হইবে, কিন্তু গ্রতিমাদ্দিতে 
তোমার কদাচ পুজা হইবে না ।” ভগবান ঈশ এই সমস্ত 
কহিয়া অন্তছিত হইলেন । তদনমন্তর ব্রহ্মা গন্ধমাদন 
পর্বতে যাইয়া, ক্রতুকর্ত। পার্বতীপতির উদ্দেশে ক্রতু 
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আরম্ভ করিলেন। সেই অষ্টাশীতিনহজ-বর্ষব্যাপি ক্রতুতে 
পৌগুরিকাদি ম্হধিরা ব্রতী ছিলেন। ক্রতু সমাপনে 
ভগবান্‌ ঈশ তুষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন, যথা,_-১৪। 
৫০ হইতে ৫৮ শ্লোক । 


ঈশ্বর উবাচ। 


শমখ্োক্িদোষস্তে নষ্টঃ কতৈরেতৈর্দ্খৈরিহ। 
চতুরানন তে পূজা শ্রীতন্মার্তেষু কর্ম ॥ 
ভবিষ্যত্যমলা ৰুন্গনন পুজ। প্রতিমাস্থ তে ॥ 
স্বাগস্থলমিদং তেহদ্য ৰন্মকুণ্ডামতি প্রথা । 
গামধ্যতি ত্রিলোকেহস্মিন্‌ পুথ্যং পাপবিনাশনম্‌ ॥ 
ৰৃন্মকুগ্ডাভিধে তীর্থে সকদ্‌ যঃ স্গানমাচরে্। 
মুক্কিদ্বারা্গলং তশ্ু ভিদ্যতে ততক্ষণাদ্ধিধে ॥ 
ৰন্গকুগুসমুদ্ভুতং ললাটে ভশ্ম ধারয়ন্‌। 
মায়াকপাটং নিভিদ্য মুক্তিদ্বারং প্রযাস্ততি ॥ 
ৰদ্গকুখ্ডোখিতং ভন্ম ললাটে যো ন ধারয়েখ। 
স্বপিতুর্বীজসস্ত,তো ন মাতরি সুতস্ত ন:॥ 
বঙ্গকুগডসমুস্ভ'তভন্মধারণতো বিধে।. 
বহ্গহত্যাযুতং নশোরৎ সুাগানাযৃতষতথ!। 
গুরুতল্লাধূতং নশ্যে ্বর্স্তেগাযুতং তথ! ॥ 
তৎসংসর্গাযুতং নশ্যেৎ সত্যমুক্তং ময় বিধে | 
বক্গকুণ্ডসমু্ততণ্মধারণবৈ ভবাৎ। 
ভূতপ্রেতপিশাচাদ্য। নশ্যন্তি ক্ষণমাত্রতঃ ॥৮ 


তদনস্তর ভগবান ঈশ অন্তহিত হইলে, বিধি যজ্ঞ 
সমাপন ও খত্বিকৃদ্দিগকে ভুরী দক্ষিণা প্রদানে সন্তোষ 
করিয়া, লদাশিবপ্রাসাদে লব্ষ মনোরথ হইয়া, সত্য- 
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লোকে গমন করিলেন । তখন হইতে এ কুগ্ড পত্রন্গকুণ্ড” 
নামে বিজ্ুত হইয়াছে । এইপি একটি রুহৎ হ্রদ বর্ষায় 
পুরিয়া যায় এবং শ্রীষ্মে শুখাইয়া যায় । তখন উহার 
গর্ভ হইতে একপ্রকার ম্বত্তিকা পাওয়া যায়ঃ তাহাই 
“ব্রন্মাকুগড-ভল্ম' নামে খ্যাতি । ব্রক্গকুণ্ড ও তাহার ভন্মের 
মাহাত্ম্য এই প্রকারে কথিত হইয়াছে । যথা১--১৪।২-- 
*২ শ্লোক। 

“সেতুমধ্যে মহাতীর্ঘং গন্ধমা দনপর্ববতে | 

ৰন্ধকুণ্ডমিতি খ্যাতং সব্ধদারিদ্র্যতভেষজম্‌ ॥ 

(বদ্যতে বৰন্গহত্যানামধু তাযুতনাশন ম্‌। 

দশনং ৰ্ক্গকুগুভ্ত সব্বপাপোৌঘনাশনম্‌ ॥ 

কিং তশ্ত ৰহুভিস্তীর্ঘৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ। 

মহাদানৈশ্চ কিং তশ্ত ৰন্ষকুণডুবিলোকি নই ॥ 

ৰন্ধকুণ্ডে সকৎ ন্নানং বৈকুষ্ঠপ্রাঞ্ি কারণম্‌। 

বৃ্ষকুওনযুদ্তুতং ভন্ম যেন ধৃতং দ্বিজ্ঞাঃ ॥ 

তন্তান্ুগান্ত্রয়ো। দেবা বহ্মবিষণমহেশ্বরাঃ। 

ৰ্কুণ্ডসমুদ্ভুতভন্মন। যন্ত্িপৃপ্ত,কম্‌ ॥ 

করোতি তস্ত েকবল্যং করস্থং নাত্র সংশয়ঃ | 

তভম্মপরমাণুর্ববা যে' ললাটে ধুতোইভবৎ ॥ 

তাবদেবান্ত মুক্তিস্তানাত্র কাধ্য] বিচারণ।। 

তৎকুগুভগ্মনা মত্ত্যঃ কুর্ধ্যাদুদ্ধ'লনন্ত যঃ ॥ 

তন্ত পুণ্যফলং বক্তুং শঙ্করো৷ বেভি বা ন বা। 

বৃন্ধকু গসমুস্ত,তং ভন্ম থে! নৈব ধারয়েৎ ॥ 

রৌরবে নরকে সোইয়ং পতেদাচন্দ্রতারকম্‌। 

উদ্ধ'লনং ত্রিপুু, ব' বুদ্ধকুওস্থভস্মন! ॥ 

নরাধমো ন কুর্ধ্যাদ্‌ যঃ সুখং নাস্ত কদাচন। 


রামেশর । ৪৯ 


ধন্ধকুণ্সযুস্তূতভন্মনিন্নারতস্ত যঃ। 
উৎপাত্রৌ-তন্ত সাক্্ধযমন্মেপ্ং বিপশ্চিতা ॥ 
ঘহ্ধকুণ্ডসমুত্ত,তং ভশ্মৈতল্লোকপাবনম্‌ ॥ 
অন্যতস্মপমং যস্ত নূনং বা বক্তি মানবঃ। 
উত্পততো তশ্ত সাঙ্কর্য্যমন্্মেয়ং বিপশ্চিতা ॥ 
ৰক্ষকুণ্সমুদ্ততেইপান্সিন্‌ ভন্মনি জাগ্রতি | 
ভক্মান্তরেণ মন্থজে ধারযেদ্যস্ত্রিপুণ্ড কম্‌ । 
উৎপত্তৌ তন্ত সাক্কধ্যমন্থমেয়ং বিপশ্চিত!। 
কদাচিদপি যো মর্তে্া ত্মৈতত্ত, ন ধারে! 
তৎপর তন্ত সাক্করয্যমনুষেয়ং বিপশ্চিতা | 
বন্ধকুণগডসমুস্তূতং ভন্মনদ্যাদৃদ্বিজায় যঃ॥ 
চতুররণবপর্য্যস্তা তেন দত্ত বন্থন্ধরা। 
সন্দেহে! নাত্র কর্তব্যন্ির্বা শপথয়ামাহম্‌ ॥ 
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুদ্ধ তা তুজমুচ্যতে । 
ৰন্গকুণ্তোস্তবং ভন্ম ধারয়ধ্বং ছিজোত্বমাঃ ॥ 
এতদ্ধি পাবনং ভ্ম ৰন্গযজ্ঞসমুদ্তবম্‌ | 
পুরাছি ভগবান্‌ ৰক্ষা সর্ধলোকপিতামহঃ ॥ 
সন্নিধৌ সর্বদেবানাং পর্বতে গন্ধমাদনে | 
ঈশশাপনিবৃত্ত্র্থং ক্রতুন্‌ সর্ধান্‌ সমাতনোৎ | 
বিধায় বিধিবত সর্বানধ্বরান্‌ ৰহুদক্ষিণান্‌। 
মুমুচে সহস! ৰন্ধা শ্ৃশাপাদ্িজোত্মাঃ ॥ 
তদেততীর্ঘয়াসাদা ম্ানংকুর্বাস্ত যে 2 
তে মহাদেবসাযুজ্যং,প্রাপ্তুবন্তি ন সংশয়; ॥ 


৮1 হন্ুুমতৎকুণ্ড | পেতুমাহাস্ব্যে পঞ্চদশ, পঞ্চচত্বা- 
রিংশ ও ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় । 
পুরাকালে রাবণ বংশে নিহত হইলে, রামপ্রভৃতি 

৫ 


৫5 তীর্ঘদর্শন । 


সকলে গন্ধমাদনে গ্রতিনিরত্ত হন | রাবণ বক্ষবীজজাত, 
অতএব রামকে ব্রন্মহত্যাদদোষ স্পর্শে, র।ম তাহার বিমো- 
চনার্থ মুনিগণের উপদেশে লিঙ্গ প্রাতিষ্ঠা করিবার অভি- 
গ্রায়ে মারুতিকে লিঙ্ক আনিবার জন্য কৈলানে প্রেরণ 
করেন। মরুতাত্বজ কৈলানে যাইয়।, লিঙগরূপধর মহা- 
দেবের সাক্ষাৎ না পাইয়া তত্ঞ্রাপ্তির কামনায় কুশে 
অমালীন, উদ্ধবাহু, নিরালন্ব হইয়া, উগ্র তপত্যা করিয়। 
মহাদেবের সম্তোষপুর্বাক লিঙ্গপ্রাপ্ডতিমাত্র গ্রতারত্ত হইয়! 
দেখিল, তাহার আমিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়।, রামচন্দ্র 
জানকীকুত শৈকতলিঙ্গ শুভ-মুহুর্ে স্থাপন করিয়াছেন । 
তদ্দর্শনে ক্ষোভে রোষাম্বিত হইয়া নানা আক্ষেপোক্তি 
প্রকাশ করিলে, রাম মারুত্তিকে শান্ত করিবার উদ্দেশে 
নানা সারগর্ড পরমার্থ উপদেশ দিয়! কহিলেন, তোমার 
আনীত লিঙ্গ তোমার নামে প্রতিষ্ঠিত হউক ও একাদশ 
শ্রে লিঙ্গের মধ্যে অন্যতম হউক । যদি ইহাতে 
তোমার মনঃক্ষোভ"শাস্তি না হয় তবে এক কম্ম কর * 
যে লিঙ্গ আমি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তুমি উহা! উঠাইয়। 
এ স্থলে তোমার আনীত লিঙ্গ রক্ষা কর ।! আমি তাহা 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিব। রাম এইরূপ কহিলে, মারুতি 
অজ্ঞানবশতঃ রামকে প্রণাম করিয়া, মুনিগণ ও বানর- 
মগুলীর সমক্ষে রাম প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ হস্তদ্বারা বেন 
করিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই ভাহা 
নাড়িতে পরিল না । তদর্শনে অপর প্লবঙ্গমগণ 
হাদিলঃ তখন মারুতি পুচ্ছ ভ্বারা লিঙ্গ বেন করিয়া 


রামেশ্বর | ৫১ 


পদের উপর ভর রাখিয়া সবলে আকাশমার্গে উৎপ্লত 
হইল। বেগবশতঃ ক্রোশমাত্র দরে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িল; 
তাহার বক্ত,» নয়নদ্বয়ঃ নাসাপুট, শুক্ররক্গ ও অপান 
হইতে অবিশ্রান্ত রক্তত্াব নির্গত হইয়া একটি কুণ্ড হইল । 
কিয়ৎকাল পরে মুর্ছা অপগ্তত হইলে করযোড়ে রাম- 
চন্দ্রের সুতি করিল। তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন; 
খথ।১---৪৬ | ৬৫৭৫ | 

“অজ্ঞানাদ্বানরশ্রেষ্ট ! ত্বয়ায়ং সাহসঃ কৃতঃ। 

বক্ষণ! বিষুনা বাপি শক্রাদিত্রিদশৈর পি ॥ 

নেদং লিঙ্গং সমুদ্ধর্তং শকাতে স্থাপিতং ময়।। 

মহাদেবাপরাঁধেন পাঁতিতোহস্তদ্য মৃচ্ছিতঃ | 

ইতঃপরং মা ক্রিয়তাং দ্রোহঃ সাস্বন্ত শুলিনঃ | 

অদারভ্য ত্বিদং কুণ্ডং তব নাম্না জগজয়ে ॥ 

খ্যাতিং প্রয়াতু মত্র ত্বং পতিতো। বাঁনরোত্তম !। 

মহাপাতকমংঘানাং নাশঃ স্তাদত্র মজ্জনাতৎ ॥ 

মহাদেবজটাজাতা গৌতমী সরিতাং বর] । 

অশ্বমেধসভত্রন্ত ফলদা সায়িনাং নৃণাম্‌ ॥ 

ততঃ শতগুণ গা যমুনা চ সরম্থতী। 

এতন্নদীত্রস্ধং ঘত্র স্থলে প্রবহতে কপে ।। 

মিলিত্বা তত্র তু ্নানং সহস্রগুণিতং স্থৃতম্‌ ॥ 

নদীঘেতান্থ যত মানাৎ ফলং পুংসাং ভবেৎ কপে!। 

তৎ এনা তব কুণ্ডেন্মিন্‌ স্নানাৎ প্রাপ্রোত্যনংশয়ম্‌ 

ছল্লভং প্রাপ্য মানুষ্যং হনৃমকুণ্ডতারতঃ ॥ 

শ্রাদ্ধং ন কুরুতে যন্ত্র ভক্তযুক্তেন চেতসা। 

নিরাশান্তস্ত পিতরঃ প্রয়ান্তি কুপিতাঃ কপে!॥ 

কুপ্যস্তি মুনয়োহপ্যশ্মৈ দেবাঃ পেস্দ্রাঃ সচারণাঃ। 


৫২ তীর্ঘদর্শন | 


ন দত্তং ন তং যেন হমুমত্কুগডতীরতঃ ॥ 
বুথ! জীবিত এবাপাবিহামুত্র চ দ্ুঃখভাক্‌। 
হনুমৎকুণ্ডসবিধে যেন দত্তং তিলোদকম্‌। 
মোদস্তে পিতরন্তস্ত ঘ্বতকুল্যাঃ পিৰস্তি চ ॥৮ 
তদনস্তর রামচক্দ্রের আদেশে মারুতি কর্তৃক 
কৈলান হইতে আনীত লিঙ্গ মারুতিকুণ্ডের তীরে 
প্রতিষ্টিত হইল । সারুতি পুচ্ছে লিঙ্গ বেষ্টন করিয়! 
আনিয়াছিল ১ এখনও একখানি শিলাতে গ্ারুতির 
মূর্ত ও তাহার গুচ্ছে বেষ্টিত লিঙ্গের অঙ্কিত ছবি 
দেখিতে পাওয়। যায় | যথা,--৪৭ 1 ৭৬---৭৮ শ্লোক ॥ 
“আ্রত্বৈতদ্বচনং বিপ্রা। রামেণোক্তং স বাযুজ। 
উত্তরে রামনাথন্ত লিঙ্গং শ্বেনাহতং মুদ] ॥ 
আজ্ঞয়। রামচন্তরস্ত স্থাপয়মাস বাযুজঃ। 
প্রত্যক্গমেব সর্বেষাং কপিলাঙ্ুলবেষ্টিভম্‌ ॥ 
৯রোইপি তৎপুচ্ছজাতং ৰিভপ্তি চ বলিত্রয়ম্‌। 
তছুত্তরায়াং ককুভি গৌরীসংস্থাপয়েন্মুদা ॥» 
হনুমতকুণ্ডের বেভব সেতুমাহাক্স্যের পঞ্চদশ অধ্যায়ে 
সবিশেষ বণিত আছে । উহাতে স্নান করিলে; মহা- 
পাতক নাশ হইবে | আ্লীন করিয়! উহার তীরে পুঞ্জেন্টি- 
ধাগ করিলে? অপুজ্রক সৎপুজ্র লাভ করিবে । পিতৃ 
উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণ করিলে, ভবযস্ত্রণ) হইতে মুক্ত 
হইয়া, শিবলোকে গমন করিবে । এতদ্বিষয়ে একটি 
পুরাণ ইতিহাম আছে যথা ১ 
পুরাকালে কেকয়বংশ “ধন্মনখা” নামে রাজ পরম 
ধার্মিক ও গুজারঞ্জনে রত থাকিয়া, পুভ্রকামনায় শত 
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বিবাহ এবং তৎপরে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ পর্য্যন্ত করেন । 
রদ্ধবয়মে একটীশীত্র পুভ্ত জন্মায় । কদাচিৎ একদিবস 
অধন্দোলিকায় শয়ান সেই দুপ্ধপোষ্য বালক রশ্চিক 
কর্তৃক দংশিত হইয়! অত্যন্ত ক্রন্দন করিলে, রাঞ্জা ভয় 
পাইয়া বেদপারগ পুরোহিতগণকে আনাইয়া কহেন 
'আমি পুজের জীবননাশ ভয়ে সদাই ব্যথিত হইতেছি। 
শান্্রসম্মত এমন কোঁন উপায় বলুন যাহা সম্পাদনে 
আমার শত ভার্ধ্যা শত পুক্র লাভ কাঁরতে পারে। 
আমি তাহা করিতে প্রস্তত আছি।' তদনন্তর খত্বিকৃ- 
দিগের প্রমুখাৎ হনুমৎকুণ্ডের বৈভব শ্রবণ করিয়। 
শত ভার্ধয ও খত্বিক্গণ মমভিব্যাহারে দক্ষিণ অন্থুধিন্থ 
গঙ্গমাদনে আনিয়া হনুমৎ্কুণ্ড প্রাপ্ত হইয়া শান্্রোক্ত 
বিধানে শত ভার্্যার সহিত ম্লান করিয়া ততীরে 
মানাবধি থাকিয়া প্রতি দিন নিয়মিত স্নান দান করেন । 
অনম্তর চৈত্র মাপে বনন্ত সমাগমে সপত্বীক হইয়া হনুমত- 
কুণ্ডের তীরে পুজেছি যজ্জে দীক্ষিত হইয়া দথাবিধি যজ্ঞ 
সমাপনাস্ডে ভার্ধযাগণের সহিত আন করিয়া আহত 
খত্িক ও পুরোহিতদিগকে অপরিমিত ধন, গ্রামাদি 
দানে পরিতুষ্ট করিয়া সপরিবারে স্বরাজ্যে প্রত্যার্দ্ত 
হন। তদনন্তর দশমাস অতীত হইলে, শত ভার্য্যা শত 
পুজ্র প্রনব করেন। কালক্রমে এঁ পুক্রগণ যৌবন প্রাপ্ত 
হইলে স্বরাঙ্গ্য তাহাদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়। ভার্যয। 
দিগের সহিত হনুমৎ্কুণ্ডে আসিয়া অবশিষ্ট কাল অতি- 
বাহিত করেন। অনন্তর কালধশ্ম প্রাণ্ডে শত স্ত্রী তাহার 
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অনুগামিনী হয় । তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতৃদেহ নংস্কার 
করিয়া শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত কাল তথায় থাকিয়া শ্রান্ধাদি যথা; 
বিধানে সম্পাদন করেন; রাজ? ভার্ধযাগণের সহিত 
শিবলোকে গমন করেন । 

৯1 অগস্ত্যতীর্থ। সেতুমাহাত্ক্যে ষোড়শ ও সপ্- 
দশ অধ্যায়ে ইহার সবিস্তার বর্ণনা আছে । ইহার উৎ- 
পত্তি বিষয়ে ইতিহাস যথা,--পুরাকালে মেরু ও বিন্ধ্য 
পর্বতে কলহ উপস্থিত হয়; বিন্ধ্য সর্ব আক্রমণ করিয়া 
সহসা রূদ্দিপ্রাপ্ত হইলে প্রাশিগণ নিরুদ্বশ্বাস হইয়া ম্বত 
প্রায় হইয়াছিল সৃষ্টি নাশের আশঙ্কায় দেবগণ কৈলান- 
পর্বতে যাইয়া শদ্ভুকে তদ্বিষর জ্ঞাপন করেন। শঙ্কর 
তৎকালে পার্কতীর পাণিগ্রহণ উত্সবে কৌতুকী ছিলেন? 
বিদ্গিরিকে শানন করিতে কুম্তজ অগস্ত্যকে আদেশ 
করেন। কুস্তজ দক্ষিণদিকে যাইয়। পদ্াঘাতের দ্বারায় 
বিন্ধ্যাদ্রিকে নিগ্রহ করিয়া বিচরণ করিতে করিতে দক্ষিণ 
অন্ুুধিস্থ গন্ধমাদনের বৈভব অবগত হইয়া তথায় প্রণ্য- 
তীর্থ খনন করিয়া ম্বনাম প্রদান করেন 2 এ পুণ্যতীর্থ 
সুখ-মোক্ষ-ফলগ্রদদ ও সব্ধাভীষ্ফল-প্রদায়ক | দেই 
তীর্থে বেদ্যারণ্যবাসী দীর্ঘতম খষির পুজ্র “কক্ষিবান্‌: 
উদক নামে আচার্ষেযর নিকট ষণ্িবংসর যাপন করিয়া 
চতুর্ধেদ, বড়ঙ্গ; শাস্ত্র ইতিহাঞ্, পুরাণ ও উপনিষৎ পাঠ 
সমাপনানম্তর গুরুর আদেশে গন্ধমাদনস্ত অগস্ভযতীর্ধে 
উপস্থিত হইয়া যথাবিধি তাহাতে স্নান করিলেন এবং 
তত্ীরে তিন বত্সর অবস্থান করিয়] চতুর্থ বর্ষে মধুরাধি- 
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পতি “ম্থনয় রাজীর কন্া মনোরমার পাণিগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তথায় ম্ান করিয়া তাহার জল পান করিলে 
ইহলোকে, ত্রিকালে পূনর্বাব জন্মভাক হইতে হয় না। 

১০। রামতীথ | রামকুণ্ড, রামনর বা রঘুনাথসর 
ইহ] একটি রহৎ গ্রেপ্রস্তরের কাধান পুক্ষরিণী। সেতু- 
মাহাত্ের অষ্টাদশ অধ্যায়ে ইহা সবিস্তর বণিত হই- 
য়াছে, উহ] রামকর্তুক প্রতিষ্ঠিত । উহার তীরে শল্প- 
দক্ষিণা দ্বারা যজ্ঞ করিলে ও সম্পুর্ণ ফল লাভ হয়,উহার 
তীরে সাধ্যায় ব্রাহ্মণ জপ করিলে দিদ্ধি লাভ করে ও 
উহার তীরে মুষ্টি মাত্র দান করিলেও অনস্ত-গু৭ হয় । 
রাম, ম্বত্যুবিনাশকঃ মহাসিদ্ধিকর, পাতকনাশক, ভুক্তি- 
মুক্তি-ফলগ্রদ, লোকের নরক-ক্লেশনাশক। রামভক্তি প্র, 
ন.নারচ্ছেদ-কারণ এ তীর্থেব তীরে লোকানুগ্রহ কাম” 
নায় মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । রামতীর্ঘে মান 
করণানস্তর লিঙ্গ দর্শন করিবামাত্র নরগণ মুক্তি পাইয়ন 
থাকে, এতদ্বিষয়ে ভুইটি ইতিহান গ্রাদত্ত হইতেছে। 

(১) সুতীক্ষ নামে কোন বিপ্রা নিয়ত-মানস হইয়া 
রামসর-তীরে শুদুক্ষর তপস্যা করিয়। ষড়ক্ষর রামমন্ত্ 
জপ করিয়৷ নর্ধ মিদ্ধিলাভ করেন । 

(২). পুর্বকালে ভারত মহাধুদ্ধে ধর্মরাজ দ্রোণকে 
'অশ্বামা হত ইতি গর কহিয়া সিথ্যা কথন জন্তু 
পাপে লিগ হন। ভারত যুদ্ধাবসানে রাজ্যাভিষেকের 
সময় অশরীরিণী বাণী ধর্মরাজকে নিষেধ করিনা কহিল? 
'তুমি রাজযপালনের ঘোগ্য নহ, যেহেতু ছলে আচা” 
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ধ্যকে মিথ্য। বাক্য কহিয়াছিলে, তাহাতে তোমায় পাপ 
বাহুল্য হইয়াছে, অতএব তুমি প্রায়শ্চিত্ত না করিলে 
প্রজ্জাপালনের যোগ্য হইবে না।” ধর্মমপুজ্র যুধিষ্টির 
সেই অশরীরিণী বাণী শ্রবণ করিয়৷ অতি কাতর হইয়া 
মিথ্যা কথন পাপ শান্তির উপায় চিন্তা করিতেছেন) 
এমন পময়ে সত্যবতী-নন্দন ব্যানদেব তথায় আবিয়া 
উপস্থিত হন এবং রাঁজার অন্যমনস্কতার কারণ অবগত 
হইয়। দয়ার চিত্তে তাহার পাপশাস্তির বিধান করিয়া 
ফ্বেন। ধন্মপুক্র কৃষ্দ্ৈপায়নের আদেশে ভ্রাতা ও পুরো- 
হিত ধৌম্যের নহিত পুর হইতে নিষ্কাস্ত হইয়া পদব্রজে 
দক্ষিণাশৃধিন্থ গম্ধমাদনস্থিত পুণ্য রামসরতীর্থে আনিয়া 
বিধিপুর্বক পুরোহিত-প্োক্ত শান্ত্রানুসারে সঙ্কল্প করিয়া 
ততীরে৫ধে স্বরকৃত ম্নান এবং ভারত যুদ্ধে হত জ্ঞাতি বন্ধু 
গুরুদিগের ও পিতৃদ্িগের উদ্দেশে যাবিধি পিগদান 
করিয়া ব্যাসোক্ত গো, ভূমি, তিল? বাস স্বর্ণ রজতাদি 
দান করিলেন, তদনন্তর এক মাস তথায় থাকিয়া বিধি- 
পূর্বক স্নান, বিভ্ত-লোভ-হীন ছ্বিজদিগকে দান করিলেন । 
মাসান্তে এক দিবস অশরীরিণীবাণী ধন্মরাজকে সগ্ো- 
ধন করিয়! কহিলঃ “পাঞুনন্দন ! ছলে অসত্য বচনে 
আচার্য বধ জন্য ওাপ ও অন্যান্য সর্ব পাপ, পুণ্য 
রামতীর্ঘের ্নানে:ও মহালিঙগ বন্দর্শনে শান্তি হইয়াছে, 
অতএব ন্বনগরে প্রত্যাগমন করত রাজ্যাভিষিক্ত হইয়। 
শান্ত্রানুলারে মেদিনী পালন কর ।॥' তদনস্তর ধর্মরাজ 
পাপ শান্তিতে গ্রীত হইয়া অশরীরিণীবাণীকে ও মহা- 
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লিঙ্গকে নমস্কার করিয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করি- 
লেন । 

১১। লক্ষ্মণতীর্থ। নেতুমাহাত্বোর ১৯শ অধ্যায়ে 
ইহার সবিজ্ঞার বর্ণনা আছে । লক্ষ্মণ শ্বত ধঁকুলে মহালিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । তীর্ঘশ্নানানচ্তর লক্ষ্মণেশ্বরের 
সেবা করিলেঃ ইহলোকে দারিপ্র্য-ছুঃখঃ রোগ, সংপা- 
রাদি ও ব্রহ্মহত্য। পাপ হইতে মুক্ত হইবে । অপুল্রক 
ব্যক্তি আযুম্মানূ, গুণবানূ ও বিদ্বান পুক্র প্রাপ্ত হইবে। 
বিদ্বান তৎ কুলে তন্ন জপ করিলে, সর্বশান্ত্রবেত। 
ও বেদবিৎ হইবে । এতদ্বিষয়ে একটি ইতিহান কথিত 
হইতেছে । ভারত মহাযুদ্ধ অবশ্যন্তাবী হইলে; রৌহিণের 
করুপাগুব উভয়কে আজীয় ভাবিয়া, সেই যুদ্ধে মির 
পেক্ষ থাকিবার অভিপ্রায়ে বর্কালব্যাপী তীর্থপর্ষযটনে 
বাহ্গত হইয়াঃ প্রভাস, ররখ্বতী, পৃথৃদ ক, বিন্ুপর গঙ্গা, 
যমুনা, সিক্কু, শতদ্র ইত্যাদি পুণ্য তীর্থে সান করিয়া, 
নৈমিষারণ্যে আনিয়া উপস্থিত হইলেন । মুনিরা অত্যুদ্‌- 
গ্মনপুক্ৰক তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন । কিন্তু উচ্চা- 
সনে অবস্থিত থাফিরা, পৌরাণিরুনুত অহঙ্করবশতঃ 
আমন হইতে উঠিলেন না এবং অভিবাদনও করিলেন 
না। তদ্র্শনে রাম কুপিত হইয়া, পাণিস্থ কুশাগ্র দ্বারা 
তাহার শিরশ্ছেদন করেন্র ; তাহাতে সকল মুনিগণ হা 
কষ্ট এই বলিয়া রামকে কহিল, “তুমি কেন অধন্ম কাজ 
করিলে, আমর! উহাকে ব্রহ্মানন ও অক্ষয় আপু গুদান 
করিয়াছি। অতএব তুমি ক্রন্ম বধ করিলে, তুখি 
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যোগেশ্বর, তোমার পক্ষে কোন নিয়ম নাই | এই ত্রঙ্গ- 
হত্যায় যাহ! যাহ! কর্তব্য, তাহা বিচার করিয়া! লউন 1? 
তত্শ্রবণে রাম কহিলেন, পাপনাশের জন্য প্রায়শ্চিত্ত 
করিব। অধুনা আপনারা যাদৃশ পাপশান্তির নিয়ম 
অবধারিত করিবেন, তাহা লোকশিক্ষা দিবার নিমিত্ত 
করিব । আপনারা এইমাত্র কহিলেন যে, পৌরাণিক- 
শ্রেষ্ঠকে অক্ষয় আৰু দিয়াছেন । স্বীয় যোগমায়ার 
প্রভাবে তাহা সত্য করিব । আত্মা বৈ পুজ্ররূপেণ ভব- 
ভীতি শ্রুতিস্পদা, এই শাস্ত্রোক্তানুসারে আমার যোগ- 
মায়াগ্রভাবে ইহার শরীর হইতে একটী দীর্ঘাসু পুক্ত 
উৎপন্ন হউক । দেই পুজ্রই আপনাদ্দিগকে নিয়ত 
পুরাণ শ্রবণ করাইবে । অনস্তর১ খষিদিগের অন্বরোধে 
বজ্ঞবিদ্নকারী ইন্বপাত্মজ বন্ধল রাক্ষনকে মুষল প্রহারে 
নংহার করিয়া, তথা হইতে বর্ষব্যাপী ভীর্ঘবাত্রয় গমন- 
পূর্বক নান! তীর্থ মন্দর্শনাস্তর সত্বৎসরান্তে আপন পুরিতে 
গ্রুত্যাগমনোদযোগ করিলে, তমোময়ী ব্রহ্ম হত্যা-ছ্বায়াকে 
পুষ্ঠদ্রেশে অনুগমন করিতে দেখিলেন । তদনম্তর অশরী- 
রিণী বাণী শ্রুত হইল,“হে রাম! তীর্থাদি পর্যটনে এখনও 
তোমার ব্রন্মহত্যা-পাপ নষ্ট হয় নাই। রাম তাহ। 
শ্রবণ করিয়! চিন্তা করিলেন, তীর্থ লন্দর্শন করিয়া 
প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি; তথাপি “ত্রন্গহত্যা পাতক নষ্ট 
হয় নাই" এই বচন শুতত হইল | তদনন্তর, কর্তব্য শির 
করিতে নৈমিষারণ্যে আগমনপূর্বক খধিগণকে তমো- 
ময়ী ছায়া দর্শন ও অশরীরিণী-বাণী শ্রবণ বৃত্তাস্ত যথাযথ 
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বর্ণন করিয়া! পাপ শান্তির উপদেশ লইলেন এবং মহা" 
পুণ্য গন্ধমাদনস্থ পবিত্র ব্রদ্মহত্যাদি-পাপদ্থ লক্ষণ তীর্ধে 
'মালিয়। সঙ্কল্প পূর্বক স্নান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিত্ত, 
ধান্যঃ গে, ভূমি প্রদান করিলেন । তখন পুনরায় অশ- 
রীরিণী-বাণী আবণগোচর হইল, “হে রাম! অধুনা এই 
তীর্থে স্নান করায় তোমার ব্রন্মহত্যার পাপ নষ্ট হইলঃ 
আর সন্দেহ করিও নাঃ এক্ষণে শ্বনগরে প্রত্যাগমন 
কর ।” রাম তাহ শ্রবণ করিয়া হৃতীন্তঃকরণে মেই তীর্ধে 
পুনরায় স্নান করিয়া গন্তব্পথে গমন করিলেন । 

১২ । জটাতীর্ঘ। রাবণ বধের পর রামচক্র যথায় 
জট! শোধন করিয়াছিলেন তাহাকে জটাতীর্ঘ কহে। 
ইহ! সেতুমাহাত্ব্যে বিংশতিতম অধ্যায়ে বিস্তার বর্ণিত 
আছে । রামচন্দ্র স্বয়ং এ তীর্থকে বর প্রদান করেন। 
যথা, ২০।২৪ কোক । 

“ন্নাস্তি যেহ্জর সমাগত্য জটাতীর্থেহতিপাবনে । 
অন্তঃকরণশুদ্ধিশ্ঠ তেষাং ভূয়ার্দিতিস্বৃতিঃ॥” 

এই তীর্থ জন্ম-ম্্ত্যু-জরান্তক, সংপারাতুর-চেতা- 
দিখের অজ্ঞান-নাশক | ষষ্টিনহজ্র বর জাহৃবীজলে 
স্নান করিলে যে ফল; রহম্পতি মিংহস্য হইলে. সহজ- 
বার গৌতমীতে স্গানে যে ফল, জটাতীর্ঘ দর্শনে তৎফল 
হইয়া থাকে এবং এ ত্টর্থে স্ান করিলে, অন্তঃকরণ 
দ্ধ ছয়; তরনস্তর অজ্ঞান বিনাশ হইয়া জান জম্মে। 
তাহা হইতে মুক্তি আইসে, তাহার পর অখণ্ড সচ্চি- 
দ্বান্দ সম্পূর্ণ হইয় প্রাকে। বেদান্ত ইতিহাস পুরাণাদি 
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পাঠে আত্মশ্রদ্ধি না জম্মিলে, শুকদেব পিতা বেদ- 
ব্যামের নিকট তদ্বিষয়ে উপদেশ 'চাহেন । তিনি 
তাহাকে পুণ্য জটাতীর্ঘে যাইতে আদেশ করেন । শুক- 
দেব রামমেতু ও গন্ধমাদনে আনিয়। জঙ্কল্পপুর্ক জটা- 
তীর্ধে সান করিয়া, মনঃশদ্ধি প্রাণ্ত হইলেন । ভদনম্র 
তাহার অজ্ঞান-নাশ ও অদ্বৈতজ্ঞানোৎ্পন্র হইল । দত্তা- 
শ্রেয় খষি বিষুটর অংশজ হইলেও, এ তীর্থে ম্নানকরত 
গুদ্ধান্তংকরণ হইয়া, ত্রহ্মাকার হইয়াছিলেন। ছুব্বান', 
শন্করের অংশজ হইলেও জটাতীর্ঘে অভিষেকানন্তর মনঃ- 
শুদ্ধি পাইয়া ব্রক্মানন্দময় হইয়াছিলেন। ভূগুও জটাতীর্থে 
ন্নান করত বুদ্ধিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইরা অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে 
মুক্তি পাইয়াছিলেন। 

জটাতীর্ধের তীরে ক্ষেত্রপিওড প্রদান করিলে, গয়া* 
শ্রাদ্ধ তুল্য ফললাভ হইবে । উহাতে স্নান করিশে, পাপ 
হইতে বিষুক্ত হইবে । কদাপি দারিদ্র আমিবে না 
ও নরকার্ণবে যাইতে হইবে না! 

৯৩ | লক্ষ্মীতীর্ঘ। সেতুমাহাক্প্যের ২১শ অধ্যায়ে 
ইহ! নবিস্ত/র বর্ণিত আছে । যে কেহ কোন কামনা 
করিয়া, ম্বরুৃত নঙ্কল্পকরত উহাতে স্নান করিবে সে 
সেই কামনা সম্যকরূপে প্রাপ্ত হইবে । উহাতে স্নান 
করিলে, মহাদারিপ্র্যনাশ, মহাধ্যন্থসম্বদ্ধিপ্রাপ্ডি, মহাছুঃখ- 
প্রমোচন, মহাধন-পরিবদ্ধীন, শক্রবিনাশ, স্ুকলত্রলাত, 
ব্পুক্রকের নুপুজলাতঃ খণির খণমোচন, ব্যাবিগ্রস্তের 
ব্যাধিবিনাশ, পাপীর সর্বপাপ নাশ, মুযুক্ষুর মোক্ষ ও 
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নর্গকামীর স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে ৷ নলকুবের উহাতে স্নান 
করিয়া, মহাপদ্ন" নামে নিধির নায়ক হইয়াছিলেন এবং 
ধর্দমরা্গ যুধিঠির কৃষ্ণের উপদেশে অনুজদিগের সহিত 
লক্ষ্্ীতীর্ঘে নিয়মপূর্বক স্নান করিয়া, বহু গো? ভুমি, 
সুবর্ণ, কাঞ্চন ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া, ইন্্রপ্রান্থে প্রত্যা- 
গত হইয়া, চতুদ্দিক স্ববশে আনয়নানম্তর রাজস্ুয় মহা" 
ক্রতু সমাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । ইত্যাদি 
পৌরাণিক ইতিহাস প্রসিদ্ধ আছে । এই তীর্থ এক্ষণে 
সমুদ্রধর্ডে নিহিত | 

১৪ । অগ্রিতীর্ঘ | সেতুমাহাত্বযের ২২শ অধ্যায়ে ইহা 
সবিস্তার বর্ণিত আছে । অক্রিষ্ট-কম্মা রাম রাবণকে 
নবংশে নিধন করিয়া, বিভীষণকে লঙ্কার রাজ্য প্লান- 
পূর্বক সীতাদেবীকে অশোকবন হইতে ভানয়নানম্তর 
লোবশিক্ষা দিবার ছলে তাহার বিশুদ্ধতা পরীক্ষার 
জন্য দেব, পিতৃ? গন্ধব্ব, রাক্ষন ও বানরগণ অমক্ষে 
যথায় অগ্নিকে আবাহন করিয়াছিলেন, তাহাই আগ্নিতীর্ঘ 
বলিয়! প্রাসিদ্ধ। ইহা পুর্ষোক্ত লক্ষ্মীতীর্ধের প্রায় €*« 
শত ফুট অন্তরে রহিয়াছে ! ইহাও মমুদ্রগর্ডে নিহিত । 
এ তীর্থ হইতে অগ্নিদেবের সাক্ষাৎ মূর্তি আবিভূতি 
হইয়াছিল। মেই মূত্তির লোচন তাতঅবর্ণ, পরিধানে লীত- 
বস্ত্র হস্তে ধনুক ও জিহ্বৰ দশদিকৃ পুনঃ পুনঃ লেহন 
করিতেছিল। তিনি নকলের গাক্ষাতে মনুষ্যরূপী 
রঘুপতিকে দেখিয়া, জানকীর বিশুদ্ধতান্ুচক বাকা 
কহিলেন যে, “হে রাক্ষমদিগের ভয়াবহ রাম ! জানকীর 
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পাতিব্রত্যের মাহায্যেই ভখবান্‌ কর্তৃক রাবণ হত হই- 
য়াছে, ইহা সত্য, ইহা সত্য, ইহা সত্য ১ এবিষয়ে বিচারের 
আবশ্টাক নাই । ইনি জগন্মাতা কমলা, এক্ষণে লীলা- 
মানস-বিগ্রহা” বিষ্ণুর দেহানুরূপ আপন দেহ ধারণ 
করিয়াছেন । হে স্বামিন্‌ দেব জনার্দন ! আপনি যে সময়ে 
াবতাররূপে অবতীর্ণ হন, সেই সময়ে ইনিও আপনার 
সহচারিণী হইয়া থাঁকেন। যখন আপনি ভার্গবরূপে 
'আবতীর্ণ হইয়াছিলেম, তখন ইনিও ধরণী ছিলেন । অধুনা 
জানকী হইয়াছেন, তদনম্তর রুক্মিণী হইবেন । আস্তাব- 
তারেও ইনি সহচারিণী থাকিবেন। সেই হেতু আমার 
বচনে ইহাকে প্রতিগ্রহণ করুন ॥ তখন দেবতা ও খষি- 
গণ পাঁবকের সেই বাক্য শ্রবধ করিয়া, সীতা ও রামের 
প্রশংসা করিল, রামও অগ্নির বচনে নীভাকে প্রতি গ্রহণ 
'করিলেন। 

এই আগ্রিতীর্ঘে সঙ্কল্ল করত জান করিয়া; বেদবিদ্‌ 
ব্রাঙ্গণ ভোজন করাইয়া], আহাদিগকে বন্ত্র, ধন? ভূমি- 
দ্রান ও প্রান্ষণকুমারকে সালঙ্কৃতা কন্ঠ অর্পণ করিলে, 
সর্বপাঁপ ও ভবযস্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়। দেহান্ডে বিষুঃর 
সাযুজ্য লাভ করিতে পারা যায়। এত দ্বিষয়ে একটি 
অদ্ভুত ইতিহাস কথিত হইতেছে । পুরাকালে পাটলি- 
পুজ্জ নিবাসী 'পশুমান্‌ বৈশ্যের কনিষ্ঠ পুজ্র “ছুষ্পণ্য? 
অতিশয় নিষ্ঠুর ও বালঘাতক ছিল | পুরবাসীদ্দিগের 
অনেক পুজরকে জলে নিমগ্ন করিয়া হত্য। করিত । পরে 
রাজ। কর্তৃক নির্বাসিত হইয়া, বনগমনপুর্্ক জুরকম্ম- 
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প্ররত্তিবশতঃ তথায় উগ্রত্রবা খষির প্রজ্রকে নিহত 
করিলে, খষিবর তাহা অবগন্ত হইয়া, পুজ্জহস্ত। দুষ্পণ্যকে 
শাপ প্রদান করেন। যেহেতু আমার পুকজ্জর্কে জলে 
নিমগ্ন করিয়া নিহত করিয়াছ, সেই জন্য তুমিও জলে 
নিমগ্ন হইয়া স্বত্যুমুখে পতিত্ব হইবে । অনন্তর পিশাচরূপী 
হইয়। অতি কষ্ট পাইবে।' তদনম্তর ভুষ্পণ্য শাপপ্রভানে 
অতিরষিবশতঃ আোতে পড়িয়া বহমান ও সাগরে নীত 
হইয়। জলে নিমগ্রবশতঃ পঞ্চত্লীভানম্তর পিশাচ হইয়া, 
বহুদিবন কষ্ট পাইয়াছিল পরে দাক্ষিণাত্যে অশস্ত্য 
আশ্রম সমীপে আসিয়া, তাহার শিষ্যদ্দিগকে দেখিয়।, 
কাতর বচনে আত্মপরিচয় দিয়া, মুক্তির উপায় প্রার্থনা 
করিল । শিষ্যেরা অগস্ত্য সমীপে আসিয়া? তুওব্রমন্ত- 
যথাযথ বিরত করিল । খধিবর ফোগৰলে সমস্ত অবগত 
হইয়। শিষ্য সুতীক্ষকে কহিলেন, “দেখ ইহার মুক্তির এক- 
মাত্র উপায় নৃষ্ট হইতেছে । ভূমি গন্ধমাদনে গ্রমনপূর্বাক 
পিশাচের উদ্দেশে সঙ্কল্প করিয়া; অগ্রিতীর্ধে তিন দিবম 
স্নান কর; তাহা হইলে উহার মুক্তি হইবে । অনন্তর 
গুরুর আদেশে স্ুৃতীক্ষ গন্কমাদনে আসিয়া; পিশাচের 
উদ্দেশে নঙ্গল্লান্তে উপধুযপরি অগ্রিতীর্ঘে তিন দিবস 
স্নান করিলেন। তখন দেই পিশাচন্সপী সুতীক্ষ শাপ 
হইতে মুক্ত হইয়া, দ্রিঝু রূপ ধারণ করত বিমানে 
'আরোহণাস্তর দিব্য স্ত্রী পরিশোভিত হইয়া, অগস্ত্য ও 
ভান্তান্ত তপোধনকে পুনঃ পুনঃ নসস্কার করিয়া! এবং 
দেবগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন । 
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১৫1 চক্রতীর্ঘ। ইহা পেতুমাহাক্সোে ২৩খ অধ্যায়ে 
নবিস্তার বর্শিত আছে । পুর্বে ইহ1' “মুনিতীর্ঘ নামে 
অভিহিত ছিল। পুরাকালে শংপিত-ব্রত মহধি অহিবুধু 
গন্ধমাদন পর্বতে মুনিকৃণ্ডে ম্ুুদর্শনের' উপাসনা করেন। 
তপোবিদ্রকারী রাক্ষসেরা মুনির তপস্যায় বাধা দিলে, 
নুদর্শন ভক্তের রক্ষণের জন্য তথায় আনিরা তাহা- 
দিগকে বধ করিয়াছিলেন । তদনম্তর বিষুচক্র ভক্তের 
প্রার্থনায় অহিবু্প মুনিরুত তীর্ঘে সদা সন্সিধান রহিয়া- 
ড্েন । তদবপি সেই তীর্থ “ক্রতীর্থ নামে অভিহিত হই- 
তেছে। সুদর্শনের প্রনাদে ততীর্ঘে সঙ্গল্ পুর্ব ক সরুৎ সান 
করিলে, রাক্ষস-পিশাচাদি-জ1ত শীড়। নাশ হয় । উহাতে 
সমহ্ষ.-মুর্খ, বধির, কৃজ্জ) খপ্জ, পঙ্গুঃ অঙ্গহীন, ছিন্নহস্ত, ছিন্ন 
চরণ ও অন্যান্য বিকলাঙ্গ মনুষ্য সঙ্কল্পপুর্বক স্নান করিলে, 
পুনঃ অঙ্গপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । অতএব এই তীর্ধ মকলের 
নেবনীয়। তদ্বিময়ে পুরাতন ইতিহাসদ্বয় বিরত হইতেছে । 

(১) পুরাকালে দেবতারা অসুর কর্তৃক বিভাড়িত 
হইয়া, ব্রহ্মার উপদেশে অহির্কুধন চক্রতীর্ঘের সন্িকটে 
মহেশ্বর ক্রুতু করেন। সুদর্শন তীর্থনান্গিধ্যে খাঁকায়, 
তাহার ভয়ে অশ্ররেরা যজ্ঞ সম্পাদনে বিদ্ব উৎপাদন 
করিতে পারে নাই । হতাবশেষ পুরোডাশ বিভাগ 
করিয়া, খত্বিকদিগকে প্রদদ্ভ হয় । প্রাশিত্রঁ নামক 
পুরোডাশ সবিতার হস্তভোপরি প্রদত্ত হইবামাত্রই তাহার 
হস্তদ্বয় ছিন্ন হইল । অষ্টাবক্র খষির উপদেশে ছিন্ুহস্ত 
সবিতা অহিবুপ্জ চক্তীর্ঘে মান করিয়া উঠিবামাত্র 
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হিরণ্য-বাহবিশিউ হইলেন ও তাহা হইতে সবিডা 
“হিরণ্য-পাণি' নামে প্রলিদ্ধ হয়েন | দেবরাজ ও মহেশ্বর- 
ক্রতু সমাপন করিয়া, তাহার প্রভাবে অস্্থরকুল দমন 
করিয়া, ন্বর্গে প্রস্থান করিয়াছিলেন । 

(২) পুরাকালে শ্যামলাপুরে হরিহর নাকে এক 
বিগ বান করিত; কদাচিৎ অরণ্যবানী ফোন ব্যাধের 
লক্ষ্য হইয়া, ব্যাধবিনিমুক্তি বাণকর্তুক ছিন্রপাদ হইলে 
মুনিগণ দ্বারায় গন্ধমাদনে আনীত হয়। তদনম্তর অহিবু- 

ক্রতীর্ঘে নরুৎ মান করিয়া পদ্দ্বয় গা1গু হইয়াছিল । 

১৬1 শিবতীর্ঘ । ইহ। সেতুমাহাত্ব্যের ২৪শ অধ্যায়ে 
সবিস্তার বর্ণিত আছে । স্বয়ং মহাদেব খনন করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া, উহা শিবতীর্ঘ নামে প্রালিদ্ধ। উহাকে, 
নকূুৎ স্নান করিলে, মহাপাতক, মহাপাতকি-সংবর্গজনিত 
পাতক ও ব্র্গহত্য। ক্ষণমাত্রে নাশ পায় । এতদ্বিষয়ে 
একটি অন্ত ইতিহাস কথিত হইতেছে । 

পুরাকালে প্রজাপতি ও বিষণ সাতস্ত্রা লইয়া কলহ 
করেন । “আমি জগতকর্তী১ অন্ক কেহ নহে, আমি নব্ 
প্রপঞ্চের নিগ্রহ ও অনুগ্রহ কর্তা, আমার অধিক কেহ 
নহে" ব্রন্মা দেবতাদ্িগের নন্গিকটে এইরূপ প্রকাশ 
করেন । তত্শ্রবণে নারায়ণ হালিয়া কহিলেন, “বিধে ! 
তুমি কি কারণে এমন কৃহিতেছ। অহঙ্কারের বশীভূত 
হইয়া এবম্প্রকার বাক্য তোমার যোগ্য হয় না) আমি 
জগতকর্তা যজ্ঞ, নারায়ণ, ও বিভু। আমা বিনা এই 
জগৎ প্রপঞ্চের জীবন দুর্লভ হয়, আমার এসাদে তোমা 
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কর্তৃক এই স্থাবর জঙ্গম শুষ্ট হইয়াছে । তাহারা এই* 
রূপ দেবতাদিগের সন্নিধানে বিবাদ করিতে থাকিলে, 
চতুর্বেদ আসিয়া! পরমার্ধপ্রকাশক তথ্য বাক্য কহিল, 
“হে বিষে! তুমি জগৎকর্তা নহ ১ হে ব্রহ্মনূ! তুমি গুজা- 
পতি নহ; কিন্ত ঈশ্বর্ই জগত্কর্তী পরাত্পর বিভু । 
ঠাহার মায়। শক্তির সঙ্কল্পমাত্রই স্থাবর জঙ্গম হই 
হইয়াছে । তিনি সর্ধ দেবতার বন্দনীয় ) তিনিই সত্যঃ 
তিনি জগতের শর্ট, পালক, বংহর্তী ও গ্রভু ।” বেদ 
এইরূপ কহিলেন ব্রন ও বিষু উভয়ে কহিলেন, প্রমথা- 
ধিপ শস্তু পার্বতীকে আলিঙ্গন করেন, এজন্য তিনি মৃত্তি- 
মান । অত্তএব সর্ধস্তনর্গবঞ্জিত পরত্রন্ম কি প্রকারে হই- 
বেন ৮ তাহাদিগের এ কথায় আহত হুইয়! প্রণব অরূপ 
হইলেও, রূপ ধারণ করিয়া, মহাধ্বনিতে গর্জিয়া কহি- 
লেন, “শস্তু মহাদেব, পার্ধতীর সহিত ত্রীড়ী করেন, 
যেহেতু তিনি তাহার আত্মন্বরূপা । শস্ত, ব্বগকাশ, নিরঞ্জন 
বিশ্বাধিক, মহাদেব ইহ] শআ্রত হয়। তিনি সর্ধাত্া, সর্ধ- 
বর্তা, সতন্ত্র ও সর্দভাবন। হে ব্রঙ্গন্‌! স্থাষ্টকালে তুমি 
তাহারই কর্তৃক রজোগুণে নিযুক্ত হইয়াছ,। হে কেশব ! 
সট্টিকালে শন্ত, তোমাকে সত্বগুণে বিভুষিত করিয়া, 
বিশ্বরক্ষণে নিযুক্ত করিয়াছেন ॥। অতএব হে বিষে! হে 
প্রজাপতে ! তোমাদের উভয়ে কাহারও স্বতত্ত্রতা 
নস্তরে না। কিন্তু শম্ত,র স্বতন্্রতা সম্ভবে । হে ত্রহ্মন্‌! 
হে বিষে] ! সর্বলোককর্ত!, বিশ্বাধিক মহেশ্বরকে কি 
কারণ জানিতেছ না ? নেই শক্তি উমাদেবী শঙ্কর হইতে 
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কদদাচ পৃথক নহে। তাহাকে শস্তুর আনন্দডূত। 
বলিয়া জানিও ॥ অতএব রুদ্র, বিশ্বাধিক, স্বতন্ত্র নির্বি- 
কল্প, সব্বদেব ও তোমাদিগের বন্দনীয় । রদ্রের কতা 
কেহ নাই, তাহ অপেক্ষা অধকও কেহ নাই । অতএব, 
হে ত্রন্মন্‌! হে বিষে! ভোমরা রথা প্রলাপ কহিও 
না।' প্রণব এইরূপ কহিলেও, ব্রন্মা ও বিষ মায়াতে 
মোহিত হওয়ায় শল্তুবিষয়ক জ্ঞান লাঁভ ফরিলেন না। 
তদনম্তর অনস্তাদিতা-সঙ্কাশ রুদ্রদেব, লোক গুলয়ে 
বাড়বাগ্রিনদৃশ কোপোজ্বল হইয়া, তথায় আনিয়া উপ- 
স্থিত হইলেন । ব্রহ্মা তাহ] দেখিয়া কহিলেন, এই রুদ্র- 
নামা মমাত্জ আনদিলেন। মহেশ্বর তাহার গর্বিত বচন 
শুনিয়া মহাক্রোধাঞ্চিত হইয়া, ব্রন্ম/কে হনন,_ করিব 
নিমিত্ত কালভৈরবকে আজ্ঞা দিলেন) আঁজ্ঞামাত্র কাল” 
তরব ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিয়া তাহার ভর্ধগত পঞ্চম 
বক্ত, (যে বক্ত গর্বিত বচন কহিয়াছিল ) মুষ্টিদ্বার' 
বিচ্ছিন্ন করিলেন, তাহাতে ব্রহ্মার স্বত্যু হইল; কিন্ত ঈশ্বর 
প্রনাদে পুনজ্জীবন লাভ করিয়?, ঈশ্বরের অনেক স্তুতি 
করিলেন । তদনস্তর কালভৈরব ব্রহ্গহত্যা পাপে লিপ্ত 
হইলে, ঈশ্বর তাহার হস্তে ব্রহ্ষকপাল মংলগ্ন দেখিয়া, 
পাপ-শাস্তির উপদেশ প্রদান করিয়। অন্তছিত হইলেন। 
কালভেরবের হস্তে ত্রঙ্মকপাল ধংলগ্ন থাকায় কপাল- 
পাণি নামে বিখ্যাত হইয়া দেব, দানব, যক্ষার্দি লোক 
বিচরণ করত সর্ব পুণ্যতীর্থ দর্শন করিয়া বারাণমীতে 
আসলে, কুত্নিত ত্রন্মহত্যা চতুর্থাংশ বিনা, পাপ পরশ 


৬৮ তীর্ঘদর্শন | 


মিত হইপ। অনম্ভর কপালধক্‌ সেতুম্ব গদ্ধমাদনে 
আলিয়৷ পুণ্য শিব্তীর্ধে সরুৎ স্নান ঝঁরিবামাত্রই অতি 
ভীষণ. ব্রহ্গহত্যা পাপ বিধ্বংস হইল । তখন মহ্ধেশ্বর 
প্রত্যক্ষ হইয়া কালভৈরবকে কহিলেন, “আমার তীর্ধে 
নিমজ্জন করত তোমার ব্রঙ্গহত্যা পাপ বিনষ্ট হইল, 
ইহাতে আর সন্দেহ করিবার আবশ্যক নাই ; কাশীতে 
যাইয়া কোন স্কানে এ কপাল রাখ ।” ইহা কহিয়া 
অস্তহিত হইলেন । তখন কালভৈরব কাশীতে যাইয়া, 
ব্রন্মকপাল স্থাপন করিলেন, সেই স্থান অদ্যাপি কপাল- 
তীর্থ নামে অভিহিত হইতেছে । 

১৭ | শছ্তীর্ধ সেতুমাহাত্স্যের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে 
ইচ্যঘর্‌. বিস্তার বর্ণনা আছে । পুরাকালে শঙ্খ নামে 
মুনি গন্ধমাদন পব্রতে বিষুখর ধ্যানে সমাহিত হইয়। 
তপস্যা করিয়াছিলেন ;) ততকালে নিত্য স্নান কারবার 
জন্য এই তীর্থ কল্পনা করিয়াছিলেন | ষথা১-- 

“শঙ্ঘেন নিশ্মিতং তীর্থং শঙ্খতী ধমিতীর্য্যতে ॥” 

তথায় সক্কুৎ স্নান করিলে রুতগ্ও মুক্তি পায়; মাতৃ 
পিতৃ গুরু অবমাননাদ্রি পাপও বিনষ্ট হয়; এতদ্বিষয়ে 
একটি ইতিহাস আছে। 

পুরাকালে “ৰৎসনাভ' মুনি অনেক বৎসর তপস্থ! 
করেন, এমন কি তাহার কলেরর বল্সীকে আক্রমণ 
করিয়াছিল, পরে অতি বর্ষায় বল্ীক ধৌত হয় ও 
অশনিপাতে তাহার চৈতন্য হয়, পরে তপস্যায় নিরত 
হইলে, ষনঃসংযোগে অনক্ক হইয়া; শরীর"পাতনে কৃত" 


রামেশ্বর | ৬৯ 


নিশ্চয় হইলে) ধশ্মরাজ আনিয়া শরীর-পাতনে নিষেধ 
করিয়া পাপশাক্ির উপদেশ দিয়া অন্কছিত হইলেন । 
অনস্ভর, বত্ননাভ” সেতুম্য গন্ধমাদনে আনিয়া শঙ্তীর্ধে 
সক্লুৎস্গান করিয়া] পাপমুক্ত হইলে, তাহার চিত্ত নিশ্মল 
হইন্ন এবং অচিরে তিনি ব্রন্মত্বলাভ করিলেন । 

১৮ গ্রঙ্গাতীর্ঘ। ১৯। যমুনাতীর্ঘ। ২০ গয়াতীর্থ । 
এই তিন তীর্থের মাহাত্ম্য সেতুমাহাত্বোর ষড়বিংশতি 
অধ্যায়ে সবিস্তার বণিত আছে । “রক নামে মহাষি 
গন্ধমাদন পর্বতে বু দিন তপস্যা করিয়া তপোৰলে 
দীর্ঘারু প্রাণ্ড হন। ক্রমে বাদ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত 
হইলে পঙ্গ হন এবং গন্ধমাদনস্থ তীর্থ নমূহে স্নান করিতে 
যাইতে অক্ষম হইলে শকটারোহণে তীর্থআ্ানে সুইচ 
সংবত্সর শকট ছারা তীর্থন্নান করিলে যুখান” নামে 
খ্য'ত হন। ক্রমে পামারোগে আক্রাস্ত হইয়া দিবা- 
নিশি অঙ্গ কগুয়ন করিতে থাকেন, তথাপি তপস্যা! 
ত্যাগ করিতেন না 1 কদাচিৎ এক দিবন গঙ্গ।, যমুনা ও 
গয়াতে মান করিবার মন হইলে, যোগপ্রাভাবে তাহা" 
দিগকে আনিবার স্থির করিলেন। তাহারা ভূমি ভেদ 
করিয়া মনুষ্যরূপে মুনিকে কহিলেন, আপনার কি 
করিতে হইবে | মুনি কহিলেণ, যথা।-- 


“্যযুনে দেবি হে গঙ্গে হে গয়ে পাপনাশিনি 11 
সন্নিধানং কুরুধবং মে গন্ধমাদনপব্ধতে ॥ 

যত্র ভূমিং বিনিভিদ্য ভবত্য ইহ নির্গতাঃ। 
তানি পুণ্যানি ঘার্থানি ভবেযুর্ষোইভিধানতঃ ॥ 


ণ্৩ তীর্ঘদর্শন | 


যজ্ঞ ভূমিং বিনিভিদ্য যমুন। নির্গতাগতা। 
ষযুনাতীর্৫ঘমিতি বৈ তজ্ছলৈরভিধীয়তে' ॥ 
যতো'.বৈ পৃথিবীরন্ধাজ্জাহবী সহলোখিত1। 
গঙ্গাতীর্ঘমিতি খ্যাতং তল্লোকে পাপনাশনম্‌ ॥ 
গঘ1 হি মান্ুষং ব্ূপং যত আস্থায় নির্যযৌ । 
তদেব ভূগিবিবরং গয়াতীর্থং প্রচক্ষতে ॥ 

অত্র ভীর্থত্রয়ে মানং যে কুর্বস্তি নরোত্মাঃ | 
তেষামজ্ঞাননাশঃ স্তাৎ জ্ঞানমপুযুদয়ং লভেও ॥৮ 


উক্ত তীর্ধত্রয়ের বৈভব বিষয়ে একটি ইন্তিহান এই 
যে, রাজধি সংজ্বের পুজ্র “জানু” সব্ৰ জীবের 
আতিথ্য করিয়াও মনঃশুদ্ধি না পাইয়া “রক” খবির 
ক্িছউ-উপদেশ প্রাথী হইলেন এবং মুনিবরের উপদেশে 
শঙ্গা, যমুনা ও গয়াতীর্ধে ক্ান করিলে তাহার সব্ব 
প্রারন্ধ নাশ ও ততনঙ্গে মনঃশুদ্ধি হইল । তদনন্তর মুনিবর 
তাহাকে ব্রহ্গরূপী অদ্বৈত বিজ্ঞান প্রদান করিলে? তিনি 
জ্ঞান লাভ করিয়া মায়া নির্ভেদ করত “কেবল ত্রহ্গ' 
হইয়বছিলেন। 

২১। কোটিতীর্থ। ইহা নার সপ্ডবিংশতি 
অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। 

পুরাকালে শ্রীরামচন্দ্র, নিত্য শুদ্ধ সচ্চিদানন্দরূপ 
'আতএব তাহার কোনও পাপ ন। থাকিলেও কেবল 
লোক শিক্ষ! দিবার অভিপ্রায়েই রাবণ-বধজ নিত ব্রদ্ধ- 
হত্যা বিমোক্ষণ জন্য রামেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন । 
নেই নিজ প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের অভিষেকের জন্য শুদ্ধবান্রি 


রামের । ৭১ 


তাস্বেষণ করেন কিস্ত নিকটে শুদ্ধবারি না পাইয়। পনুক্ষোটির 

অগ্রভাগ দ্বারা 'ধরণী বিভেদ করিয়] জাহুবীকে শরণ 
করেন । জাহুবী গেই কোটি-ভিন্ন বিবর দিয়া নির্গত 
হইলে রামচন্দ্র সেই পুণ্যতোয়া দ্বার] স্বপগ্রতিষ্টিত লিঙ্গের 
অভিষেকাদি কাধ্য সমাপন করিলেন । তদনগ্থর, রাম 
'্ল্গহত্যা পাপ হইতে যুক্ত হইয়া শয়ং তাহাতে স্নান 
করিয়া! অনুজ ও কপিগণের সহিত পুম্পক রথে আরোহণ 
করিয়া অযেধ্যাভিনুখে আগমন করিলেন । যথা” 


পরামকান্ম্ুককোট্যেব যতন্তন্িশ্্িতং পুরা । 
অতঃ কোটিরিতি খ্যাতং তত্বীর্থং ভূবনত্রয়ে ॥ 
যানি যানীহ তীর্থানি স্তি বৈ গদ্ধমাদনে। 
প্রথমং তেষু তীর্থেষু স্াত্বা বিগতকল্মষঃ ॥ 
শেষপাপবিমোক্ষায় ক্গায়াৎ কোটো নরম্ততঃ। 
তীর্থান্তরেষু স্নানেন যঃ পাপৌঘে। ন নস্ততি ॥ 
অনেকজন্মকোটি ভিরর্জিতে হৃস্থিসংস্থিতঃ। 
বিনশ্যতি স সর্যোহপি কোটিন্নানান্ন দংশয়ঃ ॥৮ 


শীরামচন্দ্র কোটিতীর্থে স্নান করিয়া গন্ধমাদন হইতে 
গুত্যারশু হইয়াছিলেন বলিয়া, নকল যাত্রীই কোটিতীর্থে 
ন্নানকরত অবশিষ্ট পাপ হইতে মুক্ত হইয়৷ গন্ধমাদন 
পরিত্যাগ করিবে । যথা,-- 


“মভঃ কোটো নরহলন্জাত্বা। পাপশেষবিমোচিতঃ1 
নিবর্ধেতৃক্ষণাদেব রামো দাশরণিষথা ॥ 

এতদ্ধি তীর্থগ্রবরং সর্ধলোকেষু 'বশ্রুতম্‌ | 
বাষনাথাভিষেকায় নির্মিতং রাঘবেণ যথ॥ 


৭২ ভীর্ঘদর্শন | 


স্বয়ং ভগবতী যত্র সন্মিধত্তে চ জাঙ্ৃবী | 
তারকৰ্ঙ্গণ! যত্র রামেণ স্নাতমাদরাৎ1)” 


উহাতে স্নান করিলে সর্বসম্পৎ রূদ্ধি ও মনঃশুদ্দি 
হয়। দুঃখ) মহাদুঃখ, মহাপাতক, মহাবিদ্র বিনাশ 
হইয়া থাকে । পুরাকালে বান্ুুদেবাত্মজ রুষ্জ স্বমাতুল 
কংসকে বধ করিয়া, দেবধষি নারদের উপদেশে 
জগতে পরম স্াপনের উদ্দেশে নয়ং নিত্যশুদ্ধ সচ্চিদা- 
নন্দ পরমাস্ত্া, এজন্য তাহার পুণ্য ও পাপনা থাকিলেও 
লে'কশিক্ষা দিবার উন্দেশে স্বমাতুল বধ পাপের প্রায় 
শ্চিভ করিবার নিমিত্ত সেতুস্থ গন্ধমাদনের কোটি তীর্ধে 
আনিয়া ম্নান করিয়াছিলেন । 

৯২. জ্রীসাধ্যাম্বত তীর্থ । ইহা সেতুমাহাকস্ম্যের অষ্টা- 
বিংশতি অধ্যায়ে নবিস্তার বর্ণিত আছে । পুরাকালে 
সনকাদ্দি মহাযোগি-বৃন্দ উহার সেবা করিত উহ। শক্তি- 
মুক্তিপ্রদ ও সব্বপাপ-বিমোক্ষদ ৷ যথা তত্রেব। ২৮ 
অধ্যায় ৭--১২ শ্লোক । 

“পূর্বে বয়সি পাপানি কৃত্বা কর্াণি যো নরঃ | 
পশ্চাৎ্ সাধ্যামৃতং সেবেখ পশ্চাত্বাপসমন্থিতঃ ॥ 
অস্তে বয়সি মুক্তঃ শ্যাৎ সনরো নাত্র সংশয়ঃ 
সাধামূতে নরঃ আ্গাত্ব। দেহৰন্ধাদ্বমুচ্যতে ॥ 
সাধ্যামৃতজলে স্নাত্বা মন্থধাঃ পাপকর্শিণঃ। 
অনেকক্লেশত্যোরাণি নরকাণি'ন যাস্তি হছি॥ 
সাধ্যামৃতজলে ক্সানাৎ পুংসাং ঘা স্তাদগতিত্থিজাঃ। 
ন সা গতির্ভবেদ্যজৈর্ন বেটদঃ পুণ্যকর্মমভিঃ | 
যাবদস্থি মনুষ্যাণাং সাধ্যামৃতক্লে স্থিতম্‌ | 


রাষেশ্বর। ৭৩ 


তীবদ্বর্ষাণি ভিষ্টস্তি শিবালোকে স্থপৃজিতাঃ ॥ 
অপহত্য তমস্তীব্রং যথা ভাত্যুদয়ে রবিঃ | 

তথা শ্বাধ্যামুতঙ্নায়ী ভিত্বা পাপনি রাজতে ॥ 
বাঞ্চিতান্‌ লভতে কামানত্র স্বাতো নরঃ সদ1 ॥” 


পুরাকালে রাজধি পুরূরবা যজ্ঞফলে গন্বর্বলোকে 
বাদ করিতেন । একদ1 দেবনভায় যাইয়া, দেঝঙনা- 
দিগের নৃত্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন । দেবাঙ্গনারা 
সকলে নৃত্য করিতে থাকিল, ক্রমে উর্বশীর পালা 
আদিলে, উর্বশী নৃত্য করিতে আদিল বটে, কিন্ত 
অহঙ্কারবশত বম্যক নৃত্য করিতে পারিল না। পরস্তথ 
রাজার প্রতি দৃষ্টি পড়িলে হানিল । পুরূরবাও তাহা দৃষ্টি 
করিয়। হাস্য করিল। নাট্যাচার্ধ্য তুম্থুর তাহা-দেখ্য়ী 
রুষ্ট হইয়া কহিল, “যেহেতুক তোমরণ উভয়ে হানিয়াছ, 
এজন্য তোমাদিগের উভয়েরই বিয়োগ হইবে 1 রাজা 
অভিশপ্ত হইয়া, পাকশাননের নিকট তৎ্শাস্তির উপদেশ 
গ্রহণপুর্বক গন্ধমাদনে আলিয়া, সাধ্যাস্বত তীর্থে বঙ্গল- 
পূর্বক স্নান করিয়া, তত্ীর্ধ বৈভব-বশতঃ শাঁপ হইতে 
বিমুক্ত হইয়াছিল এবং পুনর্ধার উর্ধশীর সহিত মিলিত 
হইয়া, বিমানে আরোহণপুকব্বক অমরাবতীয় গমন 
করিয়াছিল । অতএব লোকে দেতু সন্দর্শনে যাইয়া, 
সাধ্যান্থত তীর্থে স্নান করিতে ভুলিবেন না। ইহা মন্দির 
প্রাঙ্গণের ভিতর অবস্থিত । | 
২৩ সর্ব্বতীর্ধঘ। ইহার অপর নাম মানসত্তীর্ঘ ইহ! সেতু- 
মাহাত্বের উনন্রিংশ অধ্যায়ে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। 

দ্‌ 


৭8 তীর্ঘদর্শন | 


ইহার উৎপত্তির ধিষয় এইরূপ যথা,--প্ুরাকালে 
ভূগুবংশোস্ডব “সুচরিত' নামে খধি বাঁদক্যবশতঃ গমনা- 
গমনে অক্ষম হইয়া সব্বতীর্থে স্নান করিবার অভিলাষী 
হইয়া সেতুস্থ গন্ধমাদনে আসিয়া শিশিরে জলমধ্যস্থ, 
গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্রি-মধ্যগ, বর্ষায় রূষ্টি-মহন হইয়। বায়ু মাত্র 
তক্ষণ করিয়া ভন্মের ত্রিপুগ্ক ও রুত্রাক্ষ ধারণ করিয়। 
ত্র্যশ্বকের দশ বৎসর উগ্র তপস্যা করেন।॥। শঙ্কর 
তাহার তপস্যায় সন্ত হইয়া বর দিবার জন্য তাহার 
সম্মুখে প্রত্যক্ষীতৃত হইলে, “নুচরিত' শ্রুতিস্ুখকর 
স্তোত্রে তাহার স্কতি করিয়া» আপন অভিলাষ জ্ঞাপন 
করিলে, মহাদেব কহিলেন, যখী,»_-২৯।৩৩+৮৪৭। 


“অহমাবাহয়িষ্যামি তীর্থান্তবৈব কৃৎস্সশঃ । 
রামস্ত সেতুন। পৃতে নগেইম্মিন্‌ গদ্ধমাদনে ॥ 
ইত্যুক্তা স মহাদেব: পর্বতে গন্ধমাদনে ॥ 
তীর্থান্তাবাহয়ামাস মুনিগ্রীত্যর্থমুত্তমঃ ॥ 

ততঃ সুচরিতং প্রাহ শঙ্কর: করুণানিধিঃ। 
মুনে। স্ুচরিতেদস্ত মহাপাতকনাশনম্‌ ॥ 
সান্নিধ্যাৎ দর্ধতীর্থানাং দর্ধতীর৫ঘাভিধং স্থৃতম্‌। 
মর়াত্র সর্বতীর্থানাং মনসাকর্ষণাদিদম্‌ ॥ 
মানলং তীর্থমিত্যাখ্যাং লগ্মাতে তৃুক্তিমুক্তিদূম্‌। 
অতঃ স্থচরিতাত্র ত্বং শ্নাহি সদ্যো বিমুক্তুয়ে ॥ 
মহাপাতকসংঘানাং দাবানলসমছ্যুতৌ। 
কামমোহভয়ক্রোধলোভরোগাদিনাশনে ॥ 
বিন। বেদাস্তবিজ্ঞানং সদ্য! নির্বাণকারণে । 
জন্মমৃত্ব্যাদিনক্রৌঘনংলারার্ণবতারণে ॥ 


রামেশবর | ৭৫ 


কুম্তীপাকাদিলকলনরকাগ্সিবিনাশনে। 

ইতীরিতঃ স্ুচরিতঃ শুনা মদনারিণ! ॥ 

সঙ্গৌ বিপ্রাঃ সর্ধতীর্থে মহাদেবস্ত সন্িধো | 
কাত্বোখিতঃ আুচরিতো। দদুশেইথিলমানবৈঃ ॥ 
জরাপলিতনিম্মক্রপ্তরুণোহ্তীবন্ুনারঃ | 

দুষ্ট স্বদেহসৌন্দর্যাং তঃ স্থঁচরিতো মুনিঃ ॥ 
শ্রাঘযানাস তত্বীর্থং বহুধান্টে চ স্কাপলাঃ। 
মহাদেবঃ ম্ুচবিতং ৰভাষে তদনন্তর্ম্‌ ॥ 

অন্ত তীরথস্য তীরে ত্বং বসন্‌ সুচবিতদ্বি্গ !। 
নানং কুরুঘ সততং শ্মরন্‌ মাং মুক্তিদায়কম্‌ ॥ 
দেশাস্তরীয়তীর্থেষু মা বজ ৰাক্ছগণোত্তম !। 

অন্ত তীর্ঘন্ত মাহাত্ম্যাৎ মামস্তে প্রাপূশ্তদি ফবম্‌। 
অন্টেইপি যেহ্জ স্নান্তস্তি তেংপি মাং প্রাপ্রযুদ্িজ ! 1” 


৪। ধনুক্ষোটি তীর্ঘ। ইহ! নেতুমাহাত্ম্যের ত্রিংশৎ 
অধ্যায় হইতে ষড়ত্রিংশ অধ্যায়ে সবিস্তার বণিত 
আছে। ৃ 

ইহা রামেশ্খর হইতে ২৪শ মাইল দূরে হইবে । ইহার 
উৎপত্তির বিষয় যথা,--আ'হবে রামচন্দ্র কর্তৃক লোক- 
কণ্টক রাবণ নিহত হইলে, বিভীষণ লঙ্কারাজ্যে অভি- 
ফিক্ত হয়েন। অনন্তর রামচন্দ্র, বৈদেহী, লক্ষণ ও 
নুপ্রীব-প্রমুখ কপিখণ পরিবেষ্টিত হইয়া, কাম্মুক ধারণ- 
পূর্বক গন্ধমাদনে গ্রত্যারুত্ত হইলে, ধন্মজ্ঞ বিভীষ৭ 
করপুটে রাঘবকে নেতু-ভঙ্গ করিতে প্রার্থনা করিলে, 
তিনি অবলীলাক্রমে ধনুক্ষোটি (ধনুর অগ্রভাথ) দিয়। 


৭৬ তীর্ঘদর্শন | 


সেতু-বিভেদ করিয়াছিলেন । যথা_-৩০ অধ্যায় । ৭৪ 
শ্লোক হইতে ৯৩ শ্লোক পর্যন্ত | 


“সেতুনানেন তে রাম! রাজানঃ সর্ব এব হি। 
ৰলোড্রিক্তা সমভ্যেত্য পীড়য়েঘুঃ পুরীং মম ॥ 
অন্তঃসেতুমিমং ভিদ্ধি ধনুক্ষোট্যা রঘুদ্বহ । 

ইতি সম্প্রাথিতস্তেন পৌলন্তোন সরাঘবঃ ॥ 
বিভেদ ধনুষঃ কোটা! স্বসেতুং রঘুনন্দনঃ। 
অতো! দ্বিজাম্ততস্তীর৫থং ধন্ুফোটিবিতি শ্রুতম্‌ ॥ 
শ্রীরামধন্থষ;ঃ কোটা যে! রেখাং পশ্যতে কৃতাম্‌। 
অনেকক্লেশসংযুক্তং গর্ভবাসং ন পশ্ততি ॥ 
ধনুক্ষোটযা কৃতা রেখা রামেণ লবণানুধৌ । 
তক্র্শনাভ্তবেনুক্তির্ন জানে ন্নানজং ফলম্‌ ॥ 
নশ্মদারোধদি তপে। মহাপাতকনাশনম্। 
গঙ্গাতীরে ভু মরণমপবগফলপ্রদম্‌ ॥ 

দানং দ্বিজাঃ কুরুক্ষেত্র ৰন্মহত্যাদিশোধকম্‌। 
তপশ্চ মরণং দাণং ধনুফ্কোটো কতং নরৈঃ ॥ 
মহাপাতকনাশায় মুক্কযে চাভীপ্টসিদ্ধয়ে। 
ভবেৎ সমর্থং বিপ্রেন্ত্রা নাত্র কার্ধ্যা বিচারণ ॥ 
তাবৎ সম্পীভাতে জন্তঃ পাতটকৈশ্চোপপাতটৈকঃ | 
যাবন্নালোক্যতে রাখধনুক্ষোটির্বিমুক্তিদ। ॥ 
ভিদ্যতে হাদয়গ্রস্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। 
ক্ষীয়ন্তে পাপকন্মাণি ধন্ুফোট্যবলোকিনঃ ॥ 
দক্ষিণাভ্তোনিধৌ সেতো রামচন্দ্রেণ নির্শিতা। 
যা! রেখ! ধনুষঃ কোটা বিভীষণহিতায় বৈ ॥ 
সৈব কৈলাসপদবী বৈকুণৰন্ধলোকয়োঃ। 
মার্গঃ ম্বর্ণন্ত লোকন্ত নাত্র কাধ্য। বিচারণা ॥ 


রামেশ্বর। ৭৭ 


তুলাং মন্তফলৈঃ পুটোর্ধনক্ষোট্যবগাহনম্‌ 
সব্বমন্ত্রাধিক* পুণাং সর্বদানফলগ্রদম্‌ ॥ 
কায়ক্রেণকটৈঃ পুসাং কিং তপোভিঃ কিমধ্বটরত | 
কিং বেদৈঃ কিমু বা শান্ৈপর্িষ্কোটাবলোকিনঃ ॥ 
রামচন্দ্রধন্ুফোটো স্নানং চেল্পভতে নৃণাম্‌ । 
সিভাসিহসরিতপুণ্যবাপিভিঃ কিং প্রয়োজনম্শী 
রামচঞ্রধন্ুক্ষোটিনরশশনং লভ্তে যদ্দি। 

কাম্যাস্থ মরণানুক্তিঃ প্রার্থাতে কিং বুগ! নরেহ॥ 
অনিমজ্জা ধন্গফোটাবনুপোধ্য দিনত্রয়ম্‌। 

অদত্থা কাঞ্চনং গাঞ্চ দরিদ্রঃ ম্যান সংশয়? ॥ 
ধন্তক্ষোটাবগাহেন যত ফলং লভতে নরঃ। 
অগ্রষ্টোমাদিভিবজ্ৈরিষ্টাপি ৰছুদক্ষিণৈ: ॥ 

ন তত ফলমবাপ্রোতি সতাং সতাং বদামাভম্‌। 
ধন্ুফ্ষোটাযভিধং ভীর্থং সর্ব শ্রীর্থাধিকং বিছুঃ ॥ 
দ্রশকোটিনচল্্রাণি সন্তি তীর্থানি ভূতলে। 

তেমাং সান্নিধামস্তাত্র ধনুফ্ধোটো দ্বিজোত্তমাঃ ॥% 


যে যে পাপ করিলে অষ্টাবিংশতি শহানরকে যাইতে 
হয় তত্তত্পাপকারী ধন্ক্ষোটিতে যাইয়া স্নান করিলে 
মুক্ত হইয়া থাকে । ধনুক্ষোটিতে লঙ্কল্পপুর্বরক স্বরুত 
স্নান করিলে অশ্বমেধ ফল, আত্মবিদ্যা, অদ্বৈত জ্ঞান, 
চতুবিধ মুক্তি; তুলাপুরুষ দানের ফল» গো-সহজ দানের 
ফল, সম্পদ ও চিতৃশুদ্ধি প্রাভৃতি প্রাণ্ডি এবং ব্রন্মহত্য।, 
গুরুত্ত্রী ও পরদার গমন বা সুবণ-হরণ প্রভৃতি পাপ 
বিনষ্ট হয় । প্ীরামচন্দ্র পিতৃ-তৃপ্তিদ এই তিনটী স্থান 
স্থাপন করেন যথা,-- 


৭৮ তীর্থদর্শন ৷ 


"গিতৃণাং তৃপ্বিদং স্থানং ত্রশ্ধং রামেণ নির্ষিতম্‌। 
সেতুমূলে ধন্ুক্ষোট্যাং গন্ধমাদনপর্বতে । 
পিওং দত্বা পিতৃভ্যোহত খণাম্মুক্তো ভাবধ্যতি ॥৮ 


অতএব লোকে ধনুক্ষোটিতে আনিয়া অস্থুধিতে 
আব পিম্তুতর্পণ ও পিতৃ-উদ্দেশে পিগুপ্রদান করিয়া 
ভক্তি সংযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে অত্যন্ত 
ন্খ প্রাণ্ড হইবে। 

রবি মকরস্থ হইলে, মাঘ মাসের ভ্রিংশৎ দিনসে 
ধনুক্ষোটি সান করিলে গঙ্গাদি নর্দতীর্থের ফলল?ভ 
করির] আক্ষয়লোক প্রাপ্ত হইবে । যথা,-- 


"মকরস্থে রূবৌ মাঘে ধনুক্ষোটো তু যে নরঃ। 
শীসাৎ পুণাং নিগদিতুং তস্তাহং ন ক্ষমে! দ্বিজাঠ । 
মাঘমাসে ধন্ুফ্োটাববগাহেত যো নর ॥ 
সন্নাতঃ সর্ব তীর্ঘেষু গঙ্গাদিষু মুনীশ্বরাঃ | 
প্রাপ্গুয়াদক্ষরালোকান্‌ যোক্ষাংস্চাপি লভেত সঃ ॥ 
জন্মপ্রভৃতি যৎ পাপং স্ত্িয়ো বা পুরুষস্ত ব1। 

তৎ সর্ধং মাঘমাসেহত্র মজ্জনাত্,বিলগং ব্রজেত ॥৮ 


শিবরাত্রিতে রাত্রি জাগরণ পূর্বক রামনাথের 
বিধিপুর্বধক অঙ্চণ] করিয়া পরে ন্ুর্যোদয় হইলে ধন্ু- 
ক্ষোটিত্তেক্বান করিয়। দ্বিজগণকে ভোজন করিলে এবং 
'যথাশক্তি ভূমি, গ্লো? তিল, রজত, কাঞ্চন দান করিলে; 
নর্ধপাপ-বিমোচন হই 1 মুক্তি লাভ হয়। অতএব নর্ঝ 
প্রঘত্বে মাঘমানে ধনুক্ষোটিতে অবগাহন স্নান অবশ্য 
কত্তব্য | 


রামেশ্বর | ৭১ 


গহোঁদয় ও তর্জোদয়-যোগেক্জ ধনৃক্ষোটিতে সংকল্প 
পূর্ব স্নান করিলে ভবদন্ত্রণা ও নরকাদি ক্লেশ পাইতে 
হইবে না এবং সাধুজ্যামুক্তি হইয়া থাকে । তৎকালে 
পিতৃলোকের উদ্দেশে পিও প্রদান করিলে, তাহারা চক্র 
সর্যয-স্হিতি কাল পধ্যস্ত ভূপ্ত থাকেন । নরকন্সু-প্রিহগর্ণ 
পাপ-বিনুক্ত হইয়া, স্বর্গে গমন করেন এবং স্বর্গন্ছ পিতৃগণ 
মুক্ত হয়েন। অতএব তৎকালে তথার স্নান ও তাহাদের 
উদ্দেশে পিগুদান অবশ্য কর্তব্য | 

চন্ত্রন্র্যোপরাগে ( গ্রহণে ) ধনুক্ষোটিতে অবগাহন 
করিলে, কাশীক্ষেত্রে দশ বৎনর কাল বানের ফললাভ 
হইবে, মহজ্স অখমেধ যজ্জের ফল প্রাপ্ত হইবে অসংখ্য 
জন্মার্জিত পাপ ও ব্রন্মহত্যাদি পাপ বিনষ্ট হ্রইয়া সর্দ- 
তীর্ঘন্নান ফলপ্রাপ্তি ও দাযুজ্যমুক্তি লাভ হইবে। এতদ- 
বিষয়ে কয়েকটি ইত্হান বিরৃত হইতেছে । 

(১) একত্রিংশত অধ্যায়ে বর্ণিত! যপা)-ভারত- 
যুদ্ধে অষ্টাদশ দিবগে তীম-কর্তৃক ছুর্্যোধনের উরভঙ্গ 
হইলে, দ্রৌণি তাহার দুঃখে দুঃাখত হইয়াঃ সয়ং প্রশাচক 
ও মেনাপতিত্বে প্রত হইয়া, পাগুবরদগকে নিধন করি- 
বার জন্য প্রাতিজ্ঞাবগ হয়েন । ন্তায়মার্গে তাহা লম্পাদন 


শপ পাগলা পপি পা তপপাদ স্পা সপন শত চস একদা পা ০০০ তত ০ ০ পার পপ পাপা শা ও পিপল * আপ পপ 


ক+ আগ্ডোদয়যোগ যথা, 
'অমার্কপাতশ্রবণৈধু ক্তা॥চেৎ পৌষম:ঘয়োঃ | 
অর্ধ দয়ঃ স বিজ্ঞেয়; কোটিনুর্াগ্রহৈ; সম: 1” 
পৌষ কিবা মাঘমাসের অমাবশ্তা। তিথি ত্ববিবার, ব্যতীপাঁতযোগ এবং 
শ্রশ্ণানক্ষত্রের সহিত মিলিত হইলে অদ্ধোদয়যোগ বলিয়। বিথ)াত হয়। ইহা! 
কিঞ্চিৎ নান হইলে মহে!দয় যোগ হইয়| থাকে । 


৮০ তীর্ঘদর্শন | 


করিতে অক্ষম ভাবিয়া, রাত্রিকালে ভানপক্ষী কর্তৃক 
সুপ্তপক্ষী ধত ও নিহত দেখিয়া শিবিরে সুপ্ত পাওব- 
দ্িগকে নিধন করিতে কৃতনংকল্প করিলেন এবং ঘোর 
অন্ধকারে অদ্দরাত্রে পাগ্ুব শিবিরে প্রবেশপৃর্বক সুপ্ত 
পুন... দ্রৌপদীর পঞ্চ পুজ ও অন্যান্য ঘেনানীগণকে 
নিধন করিয়া, পাগুবের ভয়ে পলায়ন করেন এবং রেবা- 
নদ-তীরে যাইয়া, মুনিগণ সমীপে আশ্রয় লইবার চেষ্ট। 
করিলেন, কিন্তু মুনিগণ দেখিবামাত্র যোগবলে তাহাকে 
সুপ্বমারণ পাপে লিপ্ত জানিয়া এবং লম্তাষণাদি দ্বার! 
ব্রহ্মহত্যা পাপে শিপ্ত হইবার ভয়ে ভীত হইয়। দুর দুর 
করিলেন ৷ তখন দে অনন্যঠোপায় হইয়া বেদব্যানাশ্রমে 
যাইয়া তঃশ্ার নিকট পাপশান্তির উপায়ের উপদেশ জ্ঞাত 
হইয়া, লেতুস্থধনুক্ষোটিতে আসি] সংকল্পপূর্বক মাসাবধি 
নিত্য স্বরুতঙ্নান ও রামনাথের পুজা, পরেছুয তে ধনু- 
কোটিতে সংকল্পপুর্বক স্নান করিয়া, ভক্তিসহকারে রাম” 
নাথের অভিষেক করিয়া) আনন্দাশঃ পরিল্লত হইয়া, 
শঙ্করের সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকিলে, ভগবান্‌ গুনন্ন 
ও প্রত্যক্ষীভূত হইয়া দ্রোণিকে কহিলেন, “হে দ্রৌণে! 
ধন্ুক্ষোটিতে নিমজ্জন বসতঃ তোমার সুপগুমারণ মহা- 
পাতক নষ্ট হইয়াছে, অতএব অভিলধিত বর প্রার্থনা 
কর । অনন্তর, শঙ্কর বর দিয়া,অস্তহিত হইলেন দ্রৌণিও 
পাপ হইতে মুক্ত হইয়৷ যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিলেন । 

(২) অপর হীাতহান দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে বণিত। 
যথা; সোমবংশোভ্ভব নন্দরাজার পুভ্র ধম্মগুপ্ত স্বগয়। 


রামেশর | ৮৯ 


যাত্র! করেন এবং গহন বনমধ্যে রাত্রি হইলে, শব্ধরী 
যাপনের অভিপ্রায়ে কোন বক্ষে আরোহণ করেন। এক 
খক্ষ সিংহ ভয়ে ভীত হইয়], পলায়নপূর্বক সেই রক্ষে 
আশ্রয় লইয়া, রাজাকে রক্ষ হইতে অবতরণ করিতে 
সন্দর্শন করিয়া কহিল “রাজন ! এই বন শ্ুুপুদ্হকুতা! 
ভতএব এই রক্ষেই রাত্রি যাপন কর,» ভয় নাই। দেখ 
রক্ষতলে এক ভীষণ নিংহ আপিয়াছে, প্রথম অর 
রাত্র তুমি নিদ্রা যাও আমি জাগিয়া থাকি, পরে ভুমি 
উঠিলে আমি নিদ্রা যাইব | অনন্তর ধম্মগুণ্ড নিদ্রিত 
হইলে, সিংহ খক্ষকে কহিল, “তুমি উহাকে ফেলিয়। 
দাও) খক্ষ তাহ! শ্রবণপূর্বৃক কহিল, “হে বনচর 
স্বগরাজ ! তুমি ধম্ম অবগত নহ। বিশ্বু্রঘাতকতা 
মহাপাতক, বরব ব্রন্মহত্যার কতক পরিমাণে নিক্কু তি 
অশছে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার কোটী জন্মেও নিকষ তি 
নাই । আমি সুমেরুর ভারকে সামান্য এবং বিশ্বানঘাত- 
কতা-ভারকে মহাভার বলিয়া বিব্চেনা করি | সিংহ 
তাহা শুনিয়া পরিতুষ্ট হইল । অনন্তর ধণ্মগুপ্ত প্রাবুদ্ধ 
হইলে, খক্ষ নিদ্রিত হইল । তদনস্তর সিংহ কহিল, 
বুবরাজ ! খক্ষকে পরিত্যাগ কর ।' রাজা তাহা শ্রবণ 
করিয়া, খক্ষকে ত্যাথ করিল । খক্ষ পাত্যমান হইয়াও, 
নখদ্বার] পাদ্পালম্বনে গিড়িল না । খনক্ষ রাজাকে দর্শন 
করিয়! কহিল, “আমি কামরূপধর' আমার নাম ধ্যান. 
কাষ্ঠ, এক্ষণে খক্ষরূপ ধারণ করিয়াছি মাত্র । তুমি 
বিশ্বাঘাতকতা করিলে অতএব তুমি উন্মত্ত হইবে।' 
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অনন্তর, সিংহকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, 'ভুমি ভভ্রনামা 
কুবেরের দচিব ছিলে, তুমি গৌতমের শাগে সিংহ 
গ্রাণ্ড হইয়াছ। তুমি ধশ্মশীল তবে কি জন্য হিত্পায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছ ?” ধ্যানকাষ্ঠ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে, 
ভিজ, শাপ . হইতে মুক্ত হইয়া, যক্সরূপ ধারণ করিয়া, 
স্বন্থানে প্রস্থান করিল। ধ্যানকাষ্ঠও যথাভিলফিত স্থানে 
গমন করিল | শাপপ্রভাবে ধশ্মগুপ্তও উন্মত্বাবস্থায় গৃহে 
প্রত্যাগমন করিল । রাজন নন্দ, পুজ্রের অবস্থা অবগত 
হইয়া, জৈমিনি মুনি সকাশে আনিয়া, পুজের উন্মত্ততার 
বিষয় কহিলে, মুনিপুঙগব ধ্যানযোগে সমস্ত অবগত 
হইয়া, শাপশাস্তির উপদেশ দিলেন। নন্দরাজ উন্মত্ত ধর্ম 
গুগ্তকে ল্য়া, সেতৃস্থ ধন্থুফোটিতে আনিয়া, সঙ্কল্প- 
পূর্বক উন্মত্ত পুক্জকে ম্নান করাইলেঃ পুজ্ শাপবিমুক্ত 
হইয়া শ্বাস্থ্যলাভ করিল । নন্দরাজও ততীথে সান 
করিয়া) একদিবন তথায় যাঁপন করিয়া, পুজ্রের মহিত 
রামনাথের উপালনা করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে ধন, ধাহ্য, 
ও ভুম্যাদি প্রদান করিয়া, শ্গপুরীতে প্রত্যাগত হয়েন। 

(৩) অপর ইতিহাস ত্রয়ন্ত্িংশ অধ্যায়ে বর্ণিত । 
যথা পুরাকালে রৈভ্যমুনির পুভ্রদ্ধয় বেদবিদ্‌ সর্বশান্তর- 
বেত অর্বাবন্থ ও পরাবন্থ নামা সসাগরা রাজচক্রবস্তী 
রহস্থ্যন্ম মহারাজের সত্রধাগে বৃতী হইয়াছিল । অনম্র 
কোন এক দিবস অপরাস্তে কনিষ্ঠ পরাবস্থ নির্জ আশ্রমে 
প্রস্যার্ত্ব হইতেছিল? পথিগধ্যে রাত্রি উপস্থিত হয় বৃদ্ধ 
পিতা কফ্তাজিননমার্ত হইয়া আশ্রম সমীপস্থ বনে 
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বিচরণ করিতেছিল, পরাবশ্থ অন্ধকারে তাহাকে হিং 
জন্তু ভাবিয়া আক্রমণ আশঙ্কায় কুষ্ণচম্ীরত পিতাকে 
গুরু প্রহার করিলে তাহাতে তাহার ম্বত্যু হইল। 
পরাবস্ু অকন্মাৎ পিভৃ-ব্ধরূপ ত্রন্মহত্যা পাপে লিপ্ত 
হইলে জ্যেষ্ঠ অর্ধাবস্থ ছ্বাদশবাষিক ব্রন্ধুহ!...সু 
করিল ; তাহাতে ইন্্রপ্রমুখ দেবতারা উপস্থিত হইয়া, 
পরাবনস্গর পাপ মুক্তির উপায় নিপ্ধারিত করিয়া গমন 
করিল । জ্যেষ্ঠ অর্জাবন্র পরাবনুকে লইয়া রামসেতুস্থ 
ধনুক্ষোটিতে আসিলে পরাবনু সঙ্কল্পপূর্বক সেই তীর্থে 
স্নান করিয়া উখিত হইল । তখন ততভীর্ঘ প্রভাবে অশ- 
রিনীবাণী তাহাকে কহিল, “তোমার পিতৃ-ব্রক্ষঘাতজ 
মহাঘোর নরক-ক্লেশকারিণী ব্রহ্মহত্যা* ধনুক্ষোটি স্নানে 
নষ্ট হইল।” তখন উভয়ে ধনুক্ষোটিকে প্রণাম করিয়া, 
ভক্তিপুরঃসর রামেশ্বরের পুজা ও নমস্কার করিয়া» আপন 
আশ্রমে গ্রত্য।র্ত্ব হইলে, ততীর্থপ্রভাবে তাহাদিগের 
পিতা রৈভ্যমুনি সমুখিত হইয়া, সমাগত পুন্ত্রয়কে 
দেখিয় সম্তষ্ট হইয়াছিল । 

(8) অপর চতুক্সি'শ অধ্যায়ে বর্ণিত বখা,_ পুরা” 
কালে একী শ্ুগাল ও একটী বানর জাতিন্মর ছিল । 
শৃগাল পুর্বঙ্গম্মে ধেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণ ছিল, কোন ব্রাহ্গণকে 
এক আঢ়ক ধান্ঠ প্রদান,করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাহ! 
গুদান করে নাই। সেই পাপে দেহান্তে নরকভোখ 
করিয়া, শুগালত্ব প্রাণ্ড হয় । বানরও পুর্বজন্মে “দেবনাথ 
নামে বিপ্র ছিল। ব্রান্ধণস্য হরণ করিয়াছিল বলিয়া, 
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সেই পাপে দেহান্তে নরকভোগ করিয়া; প্রবঙ্্ধ প্রার্ত 
হইয়াছিল । উভয়ে আপনংপন পুর্াবন্থা কহিয়া, পাঁপ* 
শান্তির কামনায় “সিন্ধুদ্বীপ' নামে মুনির নিকটে স্ব 
পাঁপশান্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, মুনিবর ধ্যানাৰ" 
জস্কান তাহাদিগের পুর্ব বৃত্তাম্ত অবগত হইয়া এবং 
স্বত্যুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না দেখিয়া, রামসেতুস্থ ধনুক্ষোটি তে 
যাইয়া স্নান করিতে উপদেশ দেন। তাহারাও তথায় 
যাইয়। স্নান করিয়া, পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিল । 

(৫) মহারাষ্দেশস্থ যজ্ঞদেব বিপ্রের পুজ্র সুমতি 
পিতৃ মাতৃ ভার্যযা পরিত্যাগ করিয়া! উত্কলদেশে গমন 
করিয়াছিল । তথায় যুবমোহিনী কোন কিরাতীর মোহন 
মূর্তিতে মুগ্ধ হইয়া! তাহার সহিত সহবাপ ও শ্ুরাপান 
এবং রাত্রে ব্রাহ্মণ গৃহে চৌর্যরত্বি করিত। কদাচিৎ 
চৌধ্যরৃত্বি করিতে যাইয়া কোন দ্বাক্গণকে হনন করিয়া 
ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইল এবং তৎকর্তুক বিতাড়িত 
হইয়। ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে পিতৃ নকাশে আসিয়া 
আশ্রয় প্রার্থনা করিল; কিন্তু, পিতা আশ্রয় দানে 
অপমর্ধ হয়েন তথাপি অকম্মাৎ দুর্ধাসা মুনির সন্দর্শন 
পাইয়! বৎসলতা বশত সরাপায়ী ব্রহ্মহা ত্রহ্গম্বহারী 
পিতৃ-মাভ্‌-ভার্য্যাদ্রোহী কিরাতীনতসর্গদুষ্ট অতিপাপর্ুৎ 
পুজ্রের পাপশাস্তির উপায় যাঁচ্ঞ করিলে, মুনিপ্রবর 
ধ্যানসোগে পূর্ব বৃত্বাম্ত অবগত হইয়া তৎপাপের 
স্বত্যুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না দেখিয়৷ রামসেতুতে যাইয়া ধনু- 
ফোটিতে নিমজ্জন করিতে আদেশ করেন। সুমতিও 
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মুনিবরের আদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া রামসেতৃতে 
ও ধনুক্ষোটিতে যাইয়া পাপমুক্ত হইয়াছিল | 

(৮) অপর মাতৃগ্মন-মহাপাত ক-শাস্তি বিষয়ক ইতি- 
হান পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে বণ্তিত বথা--পুরাকালে পাণ্য- 
দেশে কোনও বহুশ্রুত হখ্ুবাহু নামে বিপ্রেরু .পুজু, 
'ছুর্ব্বিনীত' বাল্যে পিতৃ-বিয়োগ হইলে, পতার ওুদ্ধ- 
দেহিক কার্যাদি সযাপন করিয়া? ব্ধ্বা মাতার সহিত 
বাল করিয়া, দ্বাদশ বাধিকী অনারষিজনিত দুর্ভিক্ষ উপ- 
স্থিত হইলে দেশত্যাগ করিয়া, গোকর্পে আনিয়া! মাতার 
সহিত বান করিতে থাকিল। বহুকাল অতীত হইলে 
সুঢবুদ্ধি, ছুর্কিনীত, রাগাদি বিকৃতমানস অতএব অনঙ্গ- 
শরবিদ্ধাঙ্গ ও কামমোহে আক্ত হইয়া “করিস্‌ কিঃ 
করিন্‌ কি, বলিতে থাকিলেও মনোদুঃখিনী অস্বাকে বলে 
আকর্ষণপুব্বক মেখুন করিয়া, তাহাতে রেতঃষেচনানন্তর 
দু হইয়া! মহাপাতক করিয়াছি ভাবিয়া, মুনি আশ্রমে 
আসিয়া অগম্যাগমন পাপের শাঙ্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত 
প্রার্থনা করিলে; কেহ ব! তাহার সহিত বার্তীদোষ ভয়ে 
মৌনী হইল, কেহ বা দুষ্টাত্বা মাতৃগামীকে দুর ছুর 
করিল । করুণানিধি সর্বজ্ঞ ক্লঞ্দ্ৈপায়ন তদ্বিষয় অবগত 
হইম্না ধ্যানযোগে দুর্কিনীতের শাঙ্তোক্ত প্রায়শ্চিত্ত নাই 
জানিয়া অশ্বার নহিত রাম্নেতৃতে যাইয়। ধনুক্ষোটিতে 
মকর মানে মানাবধি নিমজ্জন করিতে আদেশ করি- 
লেন। দুর্ষিনীত ব্যাসানুশানন শিরোধার্্য করিয়া অশ্বার 
মহিত সেতুতে আনিয়া রবি মকরন্থ হইলে সঙ্বল্পূর্বক 
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প্রত্যহ ধনুক্ষোটিতে নিমজ্জন করিতে লাগিল এবং 
নিরাহার পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করত রামেশ্বরের পুজা 
করিয়া মাসাস্তে পারণ করিল | অনন্তর) ব্যাস সমীপে 
প্রতিনিরত্ত হইলে তিনি তাহাকে পাপ বিমুক্ত হইয়াছ 

ইন্ঠা ব্রিয়াছিলেন | তদনন্তর উভয়েই ধনুক্ষোটি-নিমজ্জন 
বশত দেহান্তে মুক্তি পাইয়াছিল। 

(৭) পঞ্চ মহাপাতক মংনগ্গদোঁষ শাস্তি বিষয়ক ষড়,- 
ত্রিংশাধ্যায়ে বর্ণিত ইতিহাস যথা । গৌতমী তীরে দুরা- 
চার নামে একগী ব্রান্গণ ছিল। নে নদ ব্রন্ষহা, নুরাপায়ী, 
স্তেয়ী ও গুরুতল্পগার্দির নংবর্গে থাকিয়া তাহার ব্রাহ্গণত্ব 
নষ্ট করিয়াছিল; কারণ পূর্বোক্ত মহাপাতকীর সহিত 
একপুংক্রি ভোজন একত্রে উপবেশন শয়ন বা সম্ভাষণ 
যে কেহ ব্রাহ্মণ একদিন মাত্র করিবে তাহার ব্রঙ্ষণত্বের 
চতুর্থ অংশ নষ্ট হইবে. যে কেহ ব্রাহ্মণ দুই দিন করিবে 
তাহার দ্বিতীয় ভাগ (অদ্ধেক), তিন দ্রিন এরূপ করিলে 
তৃতীয়াংশ এবং চারি দিন করিলে, অবশিষ্টাংশ লোপ 
পায়। তদনম্তর, মহাপাতকী মংনর্গ করিলে সে ব্যক্তি 
তত্বল্য মহাপাতকী হয়। “ছুরাচার নদ মহাপাতক সং- 
সর্গে ব্রান্মণাহীন হইলে, ভীষণ বেতাল কর্তৃর আক্তাস্ত ও 
পীড়িত হইয়া দেশ হইতে দেশাম্তর ও বন হইতে বনাস্তর 
যাইতে যাইতে পুর্রপুণ্য-বিপাকবশত দৈবযোগে পিশাচ 
কর্তৃক অনুদ্রত হইয়। বেগে ধনুক্ষোটিতে পতিত হইয়া 
নিমজ্জিত হইলে তীর্থ বৈভব বশতঃ পাপ বিমুক্ত হইয়া- 
ছিল। বেতালও তৎসঙ্গে ধনুক্ষোটিতে পতিত হইবামাত্র 
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বেতাঁলস্ পরিত্যাগ করিয়াছিল । এই বেতাল পূর্ন 
ব্রাহ্মণ ছিল। ভাদ্রপদে ক্ষ্ণপক্ষে মহালয়! পার্বণ 
বিধানে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ না করায় দেহান্তে তঙ্গোষে 
বেতালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল; অনন্তর, পে দুরাচারের অনু- 
মরণ করিয়া ধনুক্ষোটিতে পতিত হইয়া বেতালত্ব হই, 
মুক্ত হইয়া নিষুলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল । এস্থলে বলা 
আবশ্মুক ভাদ্রপদে কষ্ণপক্ষে কোন না কোন তিথিতে 
মহালয়ার শ্রাদ্ধ না করিলে পিতৃগণ কর্তৃক অভিশপ্ত 
হইয়। দেহান্তে বেতালত্ব পাইতে হর । এতদ্বিষয়ে অত্রা- 
ধ্যায়ে সুবিস্ত ত বিবরণ রহিয়াছে | 

যেযেপাতকের প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে উক্ত নাই তৎ- 
স্মস্তই ধনুক্ষোটি ম্বানে নষ্ট হয়। পুক্রে তাহার, অনেক 
গুলির নাম উল্লেখ হইয়াছে এক্ষণে অবশ কতকগুলির 
নান নিঙ্গে প্রদতত হইল । 

(ক) গুদ্রকর্তৃক লিঙ্গ ও বিষণ পুজা ( খ) বিপ্রের 
নিন্দা করা ( গ) বিশ্বাসঘাতকতা (ঘ) ভ্রাহবভার্ষযা-গমন 
(ঙ) দ্বিজাতির শুদ্রাপ্নভোজন (চ) শ্রুতি-নিন্দাকরা 
(ছ) কন্যা-বিক্রয় (জ) হয়-বিক্রয় । (ঝ) দেববিক্রয় 
(এ) বেবিক্রয় । (ট) ধশ্মবিক্রয়ী। ( ঠ) ধরত্ব-বিক্রয় 
(ড) তীর্ঘজল-বিক্রয় | (ঢ) মাতৃ-শিতু ও যতিদ্রোহ গুরু- 
নিন্দা (৭) শিবনিন্দা (ত,) বিষুঃনিন্দা (থ) নৎ কথা- 
ঘষক। | 

সেতুমাহাত্য্যোক্ত উপতীর্থের তালিকা | যথা;-- 

৯! ক্ষীরসর বা ক্ষীরকুণ্তীর্থ। 


৮৮ তীর্ঘদর্শন। 


২। কপিতীর্ঘ। 
৩। গয়াতীর্থ। 
৪1. পরন্তীতীর্ঘ | 


৫1 খণমোচনতীর্থ। 

$7,,পাগুবতীর্থ । 

৭। দেবতীর্থ। 

৮1 জুগ্রীবতীর্ঘ। 

৯। নলতীর্ঘ। 

১০ | নীলতীর্ঘ। 

১১। গবাক্ষতীর্ঘ। 

১২। অঙ্গদতীর্ঘ। 

১৩ ॥ গজ-গবয়-নরভ-কুমুদ তীর্থ | 

১৪। বিভীষণ-তীর্থ। 

১৫ | ব্রন্মহত্যাবিমোচন-তীর্ঘ। 

১৬ । নাগবিলতীর্থ। 

১৭ । সেতুমাধবতীর্ঘ। 

১। ক্ষীরসর বা ক্ষীরকুণ্ড সেতুমাহাক্ম্যের সপ্ত 
ত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত | মহাপুণ্য দেবীপুরের গ্রতীচী 
দিকে যেখান হইতে রাম মহার্ণবে সেতুবন্ধন করেন 
তাহাই ফুল্পগ্রাম নামে অভিহিত পুণাক্ষেত্র | তাহারই 
নিকটে মহাপাতকনাশন ক্ষীবসর । পুরাকালে মুঙ্গাল 
খষি দক্ষিণান্ুনিধি তীরে ফুল্পগ্রামে নারায়ণের প্রীতি- 
কর যজ্ঞ করিয়াছিলেন ১ সেই যজ্ঞে বিষণ স্বরূপ মৃত্তিতে 
আহত ঘ্বত পান করিয়া, অতি পরিতুষ্ট হইয়া, মুদ্গালকে 
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বর লইতে কহিলে, মুদ্গাল কহিজেন 'িখন আপনি 
নরূপমৃষ্ধিতে আনিয়া? হবি ভক্ষণ করিয়াছেন তাহ। 
অপেক্ষা অধিক বর কি হইতে পারে ? তথাপি হে 
ভগবন্‌ বিষে ! সদ] আপনাতে আমার অচলা ভক্তি 
পাকুক, এই প্রাথম বর । প্রতিদিন আমি প্রাতঃকালে ও 
সায়ংসন্ধ্যায় তবরূপ অগ্রিতে শরভির ভুগ্ধ দিয়া, দেব- 
নারায়ণ হরির প্রীত্যর্থ এইস্তাঁনে হোম করিতে বাসনা 
করি; এজন্য সুরভির দুগ্ষের বন্দোবস্ত করিয়া দিন, এই 
আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা ॥” তখন নারায়ণের আদেশে বিশ্ব 
কম্মী একটি সরোবর খনন করিল । হরি স্ুরভিকে 
সম্বোধন করিয়া কহিল, “মুঙ্গাল মশ্শ্রীত্যর্থ পুয়োহোম 
করিতে অভিলাষী । তুমি প্রতিদিন নায়ংকালেও প্রাতঃ 
কালে এইস্তলে আদিয়া, এই সরোবর ছুগ্ধ দ্বারা পুর্ণ: 
করিয়ারাখিবে । ইহা ক্ষীরসর নামে তীর্থ হইবে । ইহাতে 
স্নান করিলে, পঞ্চপাতক ও অন্তান্য পাপ তৎক্ষণাৎ নাশ 
পাইবে 1” তদনম্তর, মুদ্গলকে কহিলেন, দেহাস্তে তুমি 
মুক্ত হইবে 1 হরি এই অমস্ত বলিয়া অন্তহিত হইলেন । 
কশ্মপের পত্বী কদ্র ভর্তুবাক্যে নিয়মান্থিত হইয়া, 
এই তীর্ধে সান করিয়া, “ছলে হ্পত্ীজয় দোষ হইজে 
সদ্য মুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ অষ্ট- 
তিংশ অধ্যায়ে বিশেষরূপে বণিত আছে । উচ্চৈঃশ্রবার 
বর্ণ লইয়া কদ্র ও বিনতার ধিবাদ অনেক পুরাণেই 
বর্ণিত আছে এবং তাহ] প্রায় সকলেই বিদিত আছেন 
জানিয়া এখানে তাহার পুনরুলেখ করিলাম না! । 
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২। কপিতীর্থ সেতুমাহাক্স্যের উন্চত্বারিংশ 
অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত । পুরাকালে রাঘবকর্তৃক রাব- 
ণাদি বিনষ্ট হইলে কপিগণ গন্ধমাদনে প্রত্যারত্ত হইয়া 
অুন্দব্‌ তীর্থ খনন করিয়। রামের নিকট প্রার্থনা করিল, 
“হে লামিন! যাহার। অন্মতরুত এই তীর্থে ভক্তি করিয়া 
ল্গানকরিবে তাহারা মহাপাতক দারিজ্র্য ও ষমপীড়া হইতে 
নিস্তার পায় এইরূপ বর প্রদান করুন ॥ রাম কপিগণ 
কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাহাদিগের পীতিকামনার় তৎরুত 
তীর্থকে বর দিয়াছিলেন ৷ “এই তীর্থ কপিতীর্ঘথ নামে 
গ্রাসিদ্ধ হইবে । ইহাতে ভক্তিপূর্ধক স্নান করিলে গঙ্গা 
গ্রয়াগ অথবা সর্কতীর্থ মানের ফল» অগ্নিষ্টোম যাগা- 
দির ফল গায়জ্ঞ্যাদি মহামন্ত্র জপের ফল, গো সহজ 
দানের ফলঃ চতুর্যেদ-পারায়ণ-ফল ও ব্রক্গা বিঝু, মহে- 
শ্বরাি দেবপুজার ফললাভ হইবে ।? 

কপিতীর্৫থ বৈভব বিষয়ক ইত্তিহান যখা--পুরাকালে 
রাজধি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট ব্রক্ষতেজে পরাভূত 
হইয়া ব্রহ্ষ-বল ক্ষভ্র বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা বিদ্িত হইয়। 
তত্প্রাপ্তি কামনায় রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক তীব্র তপস্যা 
করিতে থাকিলে ইন্দ্র ভয় পাইয়! রস্তাকে তপোবিষ্ 
করিতে আশ্রমে পাঠাইলেন । বিশ্বামিত্র তাহাকে তপো- 
বিঘ্ন উৎপাদনের কারণ জানিয়া অভিসম্পাৎ করিলে 
রস্তা তৎক্ষণাৎ শিলা হইয়া শত অযুতবর্ষ পড়িয়া থাকে । 
অনন্তর তথায় “শ্বেত' নামে মুনি তপন্কা করিতে আরম্ভ 
করিলে অঙ্গারক নামে রাক্ষপী তপোবিষ্কোৎপার্দন 
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করিতে থাকে | এই রাক্ষনী পুর্বে ঘৃতাচী নামে দেব" 
নর্ভকী ছিল ১ কুস্তজের শাপে রাক্ষসী হইয়া! রহিয়াছে । 
কৃষিকপুজ “শ্বেত মুনি কুদ্ধ হইয়া রাক্ষলীকে বায়ব্যান্ত্ 
প্রয়োগ করেন, অকন্ত্রোন্ুত বারুরাশির ক্রেগে নাকিন 
ও পূর্বোক্ত শীলাভূতা রস্তা দক্ষিণ অন্ধুধিস্থ গন্ষমাদনের 
কপিতীর্ধে পতিত হইয়া ততীর্ঘ প্রভাবে উভয়ে শাপ 
বিমুক্ত হয় এবং ন্ব দন রূপ ধারণ করিয়া প্রস্থান করে । 
৩।৪। গায়জ্রী ও স্বরন্গতী তীর্ঘদ্বয় সেতুমাহাত্বেযের 
চত্বারিংশ অধ্যায়ে বিশেষ বর্ণিত হইয়াছে এই তীর্ধন্বয় 
মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্য | পুরাকালে “বাকৃ' নামে প্রজা- 
পতি স্বকম্যাতে কামুক হইয়া স্পৃহা করিলে, পুক্রী 
তাহার কামিতাবিলোকনপুর্কাক লজ্জিত হইয়া], রোহিত 
(হরিণ বিশেষ ) দূপ ধারণ করিলে, ব্রন্মাও হরিণরূপ 
হইয়া তার অনুগমন করিতে থাকিল। দেবতারা 
তদ্ষ্টে ব্রন্মার নিন্দা করিল। শঙ্কর পিনাক লইয়া 
শরপ্রয়োগে হরিণের মস্তক ছেদন করিলে দেহ হইতে 
মহজ্জোতি বিনির্গত হইয়া আকাশে স্বগশীর্া নক্ষত্র 
হইল । শঙ্করও আর্জনক্ষত্ররূপী হইয়া, এখনও অস্বরে 
মগ ব্যাধরূপী ত্রিপুরাস্তক যগশীর্ষান্তিকে দৃষ্ট হয়। সে 
যাহা হউক, গায়জ্রী, সরু্বতী ভর্তুহীন হইয়া গন্ধমাদনে 
আনিয়া রামনাথের তপশ্যায় গুরত্ হয়েন;১ ও স্বানের 
কারণ তীর্থ খনন করেন । ক্ুপানিধি মহাদেব তাহাদের 
তপন্যায় তুষ্ট হইয়া, ও তাহাদিগের কর্তৃক প্রার্থিত 
হইয়। চতুর্বক্তের মৃত দেহ, ভূত কর্তৃক আনাইয়৷ ধড়ে 
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মস্তক সংযোজন! করিবামাত্র চতুরানন নুপ্তোখিতের 
ম্যায় পুনজীবিত হইয়া শ্রুতিমধুর স্তোত্রে “নিষিদ্ধাচরণ 
জন্য দোষ শান্তির প্রার্থনা করিলে গিরিজাপতি তাহার 
মনগ্কান্রলী-পরণ করিয়া স্বরনতীও গায়জ্রীকে কহিলেন । 

“যুবয়োর্শত্প্রসাদেন হে গায়ভি সরস্বতি || 

অয়ং তর্তী। নমায়াতঃ সপ্রাণশ্চতুরাননঃ ॥ 

সহানেন ৰন্ধলোকং যাতং মাতৃদ্বিলন্বতা | 

যুবয়োঃ সন্গিধানেন সদ! কুওদ্বয়েহত্র বৈ॥ 

তবিষ্যতি নৃণাং মুক্তিঃ স্নানাঁৎ সাধুজারূপিণী। 

যুম্স্বায়! চ গায়ভ্রীনরন্বত্যাবিতিদ্বয়ম্‌। 

ইন্বং তীর্থং সর্ধলোকে খ্যাতিং যাস্ততি শাশ্বতীম্‌ ॥” 


একচভারিশ অধ্যায়ে বর্ণিত । গাষল্রী ও মরশ্বত্তী- 
তীর্থমহাত্ম গ্রতিপাদক ইতিহাস | যথা৮-মহাভারত ও 
গ্মজ্ঞাগবতাদিতে বর্ণিত । অভিমন্ত্যু-তনয় রাজ। পরী- 
ক্ষিত নমীকপুভ্র শৃঙ্গীকর্তক অভিশগ্ডের বত্তাজ্বের পুন- 
রুলেখ নিষ্পয়োজন । মহাগরুড-মন্ত্রজ্ঞ, মানিক, কশ্যপ- 
বিগ রাজাকে তক্ষক হইতে রক্ষা করিতে যাইতে- 
ছিলেন । পথিমধো তক্ষক হইতে লোভে ধন লইয়। 
রাজার আমু অল্প জানিয়া, মুনিবাক্য সত্য হওয়া 
'উচিত ইহা! ভাবিয়া! অদ্ধমার্গ, হইতে প্রত্যারুভ্ত হইলে, 
অপর বিণেরা তাহাকে মহাপাতকী ভাবিয়া, তাহার 
সংক্র্গ পরিত্যাগ করেন। কশ্টপ বন্ধু-বান্ধব কর্তৃক 
পরিত্যক্ত হইয়া শাকল্য-মুনির আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, 
মুনিবর ক্ষণকাল ধ্যানে সমস্ত অবগত হইয়া কৃহিলেন। 
যথা. 
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“পরীক্ষিতং মহারাজং তক্ষকাদ্রক্ষিতুং ভবান্‌। 
অয়ামীদর্ধমার্গে তু তক্ষকেণ নিবারিতঃ । 
চিকিৎসিতুং সমর্থোইপি বিষরোগা দিপীড়িতম্‌। 
যো ন রক্ষতি লোভেন তাঁমানর্বদ্ধঘাতকম্‌ ॥ 
ক্রোধাৎকামাত্তরাল্লোভান্মাৎসর্যযান্মোহতোহপি বাঁ । 
যে! ন রক্ষতি বিপ্রেক্ত্র ! বিষরোগাতুরং নরক ॥ 
ৰন্ধহ। স শ্রাপী চ স্তেয়ী চ গুরুতল্লগঃ । 
সংসর্গদোযছুষ্টশ্চ নাপি তশ্ত হি নিষ্কৃতি ॥ 
কন্ঠাবিক্রয়িণশ্টাপি হয়বিক্রয্িণন্তথ!। 
কতত্স্তাপি শাস্ত্রেষু প্রায়শ্চিত্তং হি বিদ্যতে ॥ 
বিষরোগাতৃরং যস্ত সমর্থোইপি ন রক্ষতি। 

ন তশ্ত নিফ্‌তিঃ প্রোক্ত। প্রায়শ্চিত্তাযুতৈরপি ॥ 
ন তেন সহ পংক্কৌ 5 ভূঞজীত সুকৃতী জনঃ। 

ন তেন সহ ভাষেত ন পশ্তেত্তং নরং কচিৎ 
তৎসম্তাঁষণমাত্রেণ মহাপাতকভাগ্ভবেৎ ॥ 
পরীক্ষিৎ স মহারাঁজঃ পুণ্যশ্লোকশ্চ ধার্ষ্িকঃ ॥ 
বিষুতক্তে। মহাযোগী চাতৃর্বণ্যস্ত রক্ষিত । 
ব্যাসপুত্রাদ্ধরিকথা: শ্রতবান্‌ ভক্তি পৃর্রকদ্‌ ॥ 
অরক্ষিত্বা নৃপং তং ত্বং বচদ: তক্ষকস্ যৎ। 
নিবুত্তস্তেন বিপ্রেক্তৈর্াদ্ষবৈরপি দৃষ্যতে ॥ 

স পরীক্ষিন্মহারাজে! যদ্যপি ক্ষণজীবিতঃ। 
তথাপি যাবন্মরণং ৰুধৈঃ কার্ধং চিকিৎসনম্‌ 
যাবৎকণ্ঠগতাঃ প্রাণ। মুমুর্ষোন্ধানবন্ত হি। 
তাবচ্চিকিৎস! কর্তব্য1'কালস্ত কুটিল! গতিঃ ॥ 
ইতি প্রাঃ পুর শ্লোকং ভিষক্বৈদ্যান্ধিপারগাঃ। 
অতশ্চিকিৎসাশক্কোহপি ষন্মাদক তভেষজঃ ॥ 
অর্ধথমার্গে নিবৃত্বস্বং তেন তং হতবানসি 1৮ 
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আনম্ভর শাকল্য মুনির নিকট ব্বপাপ শান্তির উপায় 
তানুত্ভাত হইয়া সেতুস্থ গন্ধমাদনে আলিয়া গায়জ্রী ও 
সরঙতী তীর্ঘৰয় ও দণ্ডপাণি ঠভরবকে নমস্কার কবিয়া 
নিয়ম-সংযুত হইয়। সঙ্কল্পপূর্ববক তীর্ঘদ্য়ে সীন করিয়। 
পাপ বিমুজ্ষ হইয়া তথায় কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিলে 
গয়ন্ট্রী ও সরন্তী রূপ মুক্তিতে প্রত্াক্ষিতা হইয়?- 
ছিলেন, কশ্টাপও শ্ুতিমধূর স্তোত্রে তাহাদিগের স্তততি 
করিয়া কহিল “আপনাদিগের দর্শনে আমি রুভার্থ হই- 
লাম । ইহার পর পাপকৃৎ বুদ্ধি না হয় ধন্যে সদা মদ্টি 
থাঁকে এই বর দান করুন 1” দেবীদ্ধয় তথাস্ত কহিয়! 
অন্হ্তা! হইয়াছিলেন । 

অনন্ভল দ্বিচত্বারিশ অধ্যায়ে বর্ণিত উপতীর্ঘ বিবরণ 
যথা;--. 

₹1 খণমোচন তীর্থ | খণ ত্রিবিপ, খষি খণ দেব 
খ৭ ও পিতৃখণ ) ব্রন্মচর্ষায করিয়া! বেদাধায়ন ও তাহার 
ভাধ্যাপনা করিলে খষি খণ, যজ্ঞ করিলে দেব খণ ও 
গাহস্ত্যাশ্রমে বিবাহিতা স্্রীতে পুক্রোৎপাদন করিলে 
পিতৃখণ নাশ পায় । অধমর্ণ উত্তমর্ণের নিকট হইতে খণ 
লইয়া কুসীদ সহিত প্রত্যর্পণ করিলে সেই খণ মোচন 
হয়ঃ কিন্তু খণমোচন তীর্থে সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিলে 
তৎসমস্তই নাশ পায় । | 

৬। পাগুবতীর্থ। পঞ্চপাগ্ডব উহা খনন কবিয়।- 
ছিলেন, উহাতে আদিত্যবন্ু রুদ্র সাধ্য মরুদৃগণ সন্নিহিত 
রহিয়াছেন । এই তীর্ধে স্গানপুর্ধক পিতৃ ও দ্েবগণকে 
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পরিতৃপ্ত করিলে, র্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মমাযুজ্য 
লাভ হয়। উহার তটে একজন ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইলেঃ 
ধঁহিক ও পারত্রিক সুখে অতিপাত হয় ও এ তীর্থে স্নান 
করিলে, দেহান্তে যোনি-বন্ত্রণা ভোগ ও নরক দশন 
করিতে হয় না । 

৭1  দেবতীর্৫থ। দেবতীর্থ দেবরাজ কর্তৃক নিশ্মিত, 
তথায় স্নান করিলে সর্ধপাপ বিমোচিত হইয়। অর্ধকাম 
নমন্িত অক্ষয়লোক লাভ হয় । দেবতীর্ধের তীরে এক 
দিন বান করিলে, নরক যন্ত্রণা নাশ হয়ঃ যোনিষন্ত্রণ 
পাইতে হয় না। তাহাতে তিন দিবন বান করিলে 
বাজপেয় যজ্জের ফল প্রাপ্তি হয় । 

৮। সুগ্রীবতীর্ঘ। ইহাতে সান করিলে সুর্য্যলোক 
প্রাপ্তি হয়মেধ ফল ব্রক্ষহত্যাঁদ পাপ নিক্তি এবং 
হজ গোদ্দান ফলপ্রাপ্ডতি হইবে | উহার স্বরণমাত্রে বেদ- 
পারায়ণের ফল, উহার তীরে একদিন উপবার করিয়। 
বান করিলে, প্রায়শ্চিত্ত বিনা মহাপাতক নাশ হইবে। 
উহার তীরে ম্রানান্তে পিতু ও দেবগণের তর্পণ করিলে 
পিতৃষজ্ঞের অই্রপ্তণ ফল লাভ হইবে, এমন কি উহাতে 
সঙ্গল্পপূর্ধক স্ান করিলে নরমেধ যজ্ছে কালপ্রাপ্তি ও 
জাতিম্মরতা লাভ হইবে । 

৯। নলতীর্থ। উহাতে সঙ্কল্প পূর্বক স্্ীন করিলে 
নর্বপাপ বিমোচন অগ্রিষ্টোম ও অতিরাত্র গ্রভৃতি যজ্ঞের 
ফলপ্রাপ্তি ও ন্বর্গলাভ হইবে । ততীরে ত্রিরাত্র যাপন 
করিয়া পিতৃ ও দেবতা উদ্দেশে তর্পণ করলে বাজি- 
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মেধের ফল লাভ হইবে এবং লেই স্নানকারী বিপ্র নুর্য্য- 
তুল্য তেজন্বী হইবে! 

১০1 নীলতীর্ঘ। তথায় সঙ্কল্পপূর্বকক মান করিলে 
সর্বপাপ-বিযুক্ত হইয়। দেহান্তে অগ্রিলোক প্রাপ্ত হইবে । 

১১। গ্বাক্ষতীর্থ। উহাতে স্নান করিলে নরক 
বন্ত্রণা পাইতে হয় না। 

১২। অঙগদতীর্ঘ। ইহাতে লঙ্ছল্পপুর্ধক নিয়তত্রত 
হইয়! মান করিলে অর্বপাপ নাশ পায় ও *ণর ইন্দ্ত্ব 
লাভ হইবে। 

১৩। গজ, গবয়, নরভও কুমুদাদি-কৃত তীর্থ মানে 
অমরত্ব লাভ হইবে। 

১৪1 বিভীষণতীর্থ। উহাতে জঙ্কল্পপূর্বক ম্লান 
করিলে মহাপাপ-বিমোচন দুঃখ-বিমোচন ও মহারোগ- 
নিবারণ, মরণান্তে কুন্তিপাকাদি র্লেশ নাশ ও ভুঃখ 
নাশ হইবে। 

১৫। ব্রন্মহত্যা-বিনোচন তীর্থ । ইহাতে সঙ্কলল 
করিয়া স্গান করিলে ব্রহ্মহত্যা বিমোচন হইয়া থাকে । 
তথায় জ্ীরামচন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ গত হইয়াছিল । 
অগ্যাপি তথায় রাবণ ছায়াক্পে দৃষ্ট হয় । 

১৬। নাগবিল | এই তীর্থ ব্রহ্মহত্যা-বিমোচন 
তীর্থের সম্মুখে, উহার তীরন্থিত্ব মণ্ডপে রামকর্তৃক ভেরব 
স্থাপিত ও ভেরবের ভয়ে ব্রহ্মহত্যা লুক্কাইত রহিয়াছে । 
পুনরুথানে নমর্ধ হইইতেছে না। 

১৭। সেতুমাধবতীর্ঘ। ইহার উৎ্পস্তভি ৪*শ অধ্যায়ে 


রামেশর | ৯৭ 


বণিত আছে ষথা,--প্ররাকালে হালাস্তেশ্বর-ডুষিভা 
মধুরাপুরীর রাজা সোমকুলোস্ডব পুণ্যনিধি কদা- 
চিৎ নিজ কুমারকে অন্তঃপুরী রক্ষার্থে নিয়োজিত 
করিয়। শ্বয়ং রামসেতুতে গমন করিয়। ধনুক্ষোটিতে ম্সান 
ও রামনাথের নংবতর পূজা করেন । তদনুস্তর বির 
প্রীতিকর মহাক্রতু করেন, তাহার সমাপনে ভাষ্য! 
বিদ্বাযবাসীর সহিত ধনুক্ষোটিতে শ্লান করিয়া স্বপুরীতে 
প্রত্যাবর্তন” করেন! অনম্তভরঃ ভগবান্‌ বিষুণ রাজার 
নিষ্ঠা পরীক্ষার মানসে লক্ষ্মীর সহিত সময় করেন। 
কমলা অঙ্টব্ষীয়া কম্তারূপে ধনুক্ষোটিতে অবশ্থিতি 
করিতে থাকেন। সেই সময়ে রাজ ধনুক্ষোটিতে 
আসিয়া সাহিতচিত্তে স্ান করিয়া তুলাপুরুষ দান- 
পূর্ব গুতিনিরৃত্ত হইবার নময়ে সেই অষ্টবর্ষীয়া কন্যাকে 
দেখিয়া তাহাকে সন্বোধনপুর্বক কহিলেন, “তুমি কে! 
কাহার সুতা! কোথা হইতে আমিয়াছ! কিকার্যো 
আসিয়াছ ! সমস্ত কথা বল। কন্যা কহিল, আমার 
পিতা নাই, মাতা নাই, বান্ধবও নাই, আমি অনাথা।, 
আমি তোমার সুতা হইব, তোমার গৃহে থাকিব, 
্োমাকে সদা দেখিব। যদ্দি কেহ অকন্মাৎ আলিয়। 
আমার করাকর্ষণ করে, হে ভূপ! বদি তুমি ভাহাকে 
শান করিতে ম্বীকূৃত হও তাহা হইলে তোমার সুতা 
হইয়া তোমার মন্দিরে থাকিব । রাজ! কহিলেন “হে 
শুভে ! তুমি যাহা কহিলে তাহা সমস্তই করিব, আমাক 
দুহিতা নাই একমাত্র,কুলোথহু পুন্ত আছে যদি তোমার 
টি 


৯৮ তীর্ঘদর্শম | 


রুচি হয়, হে ভদ্রে! তাহার করে তোগাকেই সম্প্রদান 
করিব। তুমি আমার গৃহে আইপ, আমার ভাধ্যার 
সুতা হইয়! মম অন্তঃপুরে বাসকর | রাজা এইরূপ 
কহিয়া কন্যাকে লইয়া বিদ্ধাবাসীকে প্রদান করিলেন, 
মহিষী অতি যদ্ধ্ে কম্তার লালন করিতে থাকিলেন। একদা 
সখির সহিত সেই কন্যা উদ্যানে পুষ্পচয়ন করিতেছে 
ক্কন্ধে কাথা করিয়া এক বৃদ্ধ পরিব্রাজক সহসা তথায় 
আনিয়। কন্যার হস্ত ধারণ করিলে, তাহাতে কন্তা 
অতি ক্রোধে চীৎকার করিল । সেই ধ্বনি শুনিয়! ভূপতি 
উদ্যানে আলিয়া কন্ঠাকে কহিল অধুনা তুমি কি কারণ 
চীৎকার করিলে ; কন্যা বাম্পলোচনা ক্ষুণা ও কাতরা 
হইয়া কহিল, তাত! এবিপ্র আমার হস্ত আকর্ষণ 
করিয়াছেন এ দেখ বৃদ্ধ এখনে! এ বৃক্ষের মূলে অকুতো- 
ভয়ে রহিয়াছে । ভূপতি তাহ! শ্রবণ করিয়া সত্বর 
রদ্ধকে ধরিয়া রামনাথালয়ে আনয়ন করিলেন এবং 
মণ্ডপের স্তন্তে শৃঙ্খল দ্বার পদদ্বয় বাধিয়। রাখিলেন। 
অনন্তর, রাত্রিতে ভূপন্থপ্র দেখিলেন সেই বৃদ্ধ শৃক্বল 
পাশে বদ্ধ হইয়াও শঙ্থ চক্র গদাদি বিষ ভূষণে ভূষিত 
শেষ পধ্যঙ্কে শায়িত নারনাদি মুনি কর্তৃক স্তত বিষ্যকৃ” 
সেন প্রভৃতি কিঙ্কর কর্তৃক সেবিত, আরও দেখিলেন 
সেই বন্যা পদ্মহস্ত। পদ্মেস্থিতা লক্ষ্মীচিহ্ছে ভূষিত হইয়। 
বিরাঁজমাঁনা রহিয়াছে । রাজা অদ্ভুত স্বপ্প দেখিয়া 
সুতার আবাসে বাইয়া তাহাকে তদবস্তায় দ্েখিলেন । 
অতঃপর সধিত! উদ্দিত হইলে রাজা কন্যাকে রাম" 


রামেখর | ৯৯ 


নাথালয়ে আনয়নু করিয়া মণ্ডপে যাইয়। রঙ্গকে স্ব দৃষ্ট 
অবস্থায় দর্শন করিলেন; তখন তাহাকে ন্বয়ৎ বিষুঃ 
জানিয় স্তোত্রে তাহার ভব করিলেন পরে নমঞ্কার 
করিয়া নিগড় বঙ্ধাজ দোষ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন । 
যথা,-- 


“লমস্তে কমলাকান্ত! প্রসীদ গরুড়ধ্বজ। 
শাঙ্গপাণে নমস্তৃভামপরাধং ক্ষমন্থ মে। 
নমন্তে পুণ্ুরীকাক্ষ চক্রপাণে শ্রিয়ঃপতে 1॥ 
কৌন্তভালঙ্কৃতাঙ্কীয় নমঃ শ্রীবৎসলক্ষণে। 
নমন্তে বন্ধপুক্রায় দৈতানংঘবিদারিণে ॥ 
অশেষতুবনাবাসনাভিপস্কজশালিনে । 
মধুটকটউতসংহত্রে বাবণান্তকরায় তে ॥ 
প্রস্বাদরক্ষিণে তুভ্যং ধরিত্রীপতয়ে নমঃ । 
নির্ভণায়া গ্রমেয়ায় বিষবে ৰৃদ্ধিসাক্ষিণে ॥ 
নমন্তে শ্রীনিবাপায় গগন্ধাতরে পরাস্মনে। 
নারারণায় দেবার কৃষাায় মধুবিদ্ধিষে ॥ 

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্ছজচক্ষুষে। 

নমঃ পক্কজহছন্তায়া; পতয়ে পক্কজাজ্ব,য়ে ॥ 
ভুয়ো ভূয়ে৷। জগন্নাথ নমঃ পঙ্ছজমালিনে। 
ঘয়ামূর্তে নমন্তরভামপরাধং ক্ষমস্থ মে॥ | 
ময়। নিগড়পাশাভ্যাং যঃ কতো মধুস্দন 11 
অনয়ন্বং শ্বরূপস্তে দৈত্যাংত্বদপরাধিনঃ ॥ 
অতো মদপরাধোহ্য়ংংক্ষস্তব্যো মধুসদন !| 
এবং স্বত্ব মহাবিষুং রাজ পুণানিধিদ্বিজাঃ | 
লক্ষীং তুষ্টাব জননীং সর্বেধাং প্রাণিনাং মু ॥ 
নমো দেবি জগস্ধাতরি! বিস্ুবক্ষঃস্থলালয়ে ॥ 


১০০ তীর্ঘদর্শন । 


নমোহব্ধিমস্তবে তুভ্যং মহালক্দি্ন হরিপ্রিয়ে। 
সিদ্ধ পুষ্ট্ে স্বধায়ৈ চ শ্বাহায়ৈ সততং নমঃ ॥ 
সন্ধ্যায়ৈ চ প্রভায়ৈ চ ধাত্র্যে ভূতে নমো। নমঃ । 
শ্রদ্ধায় চৈব মেধায়ৈ সরস্বত্যৈে নমে! নমঃ ॥ 
যজ্ঞবিদ্যে মহাবিদ্যে গুহবিদেযতিশোভনে | 
আত্মবিদ্যে চ দেবেশি ! মুক্তিদে সর্বদেহিনাম্‌ ॥ 
্রয়ীরূপে জগন্মাতজ্জগপ্রক্ষাবিধায়িনি। 

রক্ষ মাং ত্বং রপাদৃষ্ট্। সষ্িস্থিত্যস্তকারিণি ॥ 
ভূয়ো ভুয়ো নমস্তভাং ধৃন্মমাত্রে মহেশ্বরি। 

ইত স্তত্বা মহালক্ীং প্রার্থয়ামাস মাধবম্‌ ॥ 
যদজ্ঞানান্ময়! বিষে ত্বয়ি দোষঃ কতোহ্ধুনা। 
পাদে নিগড়বন্ধেন স্রোহঃ ক্ষম্যতাং তয় ॥ 
লোকান্তে শিশবঃ সর্বে ত্বং পিতা জগতাং হরে। 
স্তাগরাধঃ পিতৃভিঃ ক্ষম্তব্যে। মধুস্থদন ! ॥ 
অপরাধিনাঞ্চ দৈতযানাং শ্বূপমপি দত্তবান্‌। 
ভবান্‌ বিষ্ণো৷ মমাপীমমপরাধং ক্ষমন্থ বৈ॥ 
জিঘাংসয়াপি ভগবশ্নাগতাং পৃতনাং ভবান্‌। 
অনয়স্ৎপদাস্তোজং তনম্মাং রক্ষ কৃপানিধে ॥ 
লঙ্ষমীকান্ত ! ক্কপাদৃষ্টিং ময়ি পাতয় কেশব ।৮ 


অনন্তর বিু প্রার্থিত হইয়৷ মেঘ-গম্ভীরঘ্বরে কহিলেন, 
“হে রাজন! বন্ধন নিমিত্ব দোষের ভয় নাই। এইস্থলে 
তুমি আমার প্রীতিকর ক্রতু করয়াছিলে অতএব তুমি 
আমার ভক্ত, আমি তোমার ভক্তিপাশে আবক্গ। 
ভক্তাপরাধ সতত ক্ষম্তব্, তোমার ভক্তি ও নিষ্ঠার. 
পরীক্ষা করিবার অভিগায়ে আমার লক্ষীকে তোমার 


রামেশর । ১০১ 


কন্যা করিয়া পাঠাইয়াছিলাম তোমার ভক্তিতে আমি 
সন্ত্ট, তোমার ভয়ের কারণ কিছু নাই” । তদনস্তর 
কম্মারূপী লক্ষ্মী রাজাকে কহিলেন “রাজন! আমরা 
উভয়েই তোমার ভক্তিতে প্রীত হইয়াছি, আমাদিগের 
পদে স্দ1 তোমার মতি ও ভক্তি থাকিবে । পাপে 
তোমার মতি হইবে না, সদা ধশ্মে মতি থাকিবে, 
দেহান্ডে পুনরারতি-বর্জিত সাযুজ্য লাভ করিবে 
তদনস্তর কন্যারূপিণী লক্ষ্মী বিষ্তুর বক্ষঃস্থলে উঠিলে 
বিষুত কহিলেন, রাজন ! “যেরূপে তোমা কর্তৃক নিগড়- 
পাশে বন্ধ হইয়াছি দেইরূপে সেতুমাধব নামে প্রসিঙ্ধ 
হুইয়] অত্রস্থানে থাকিয়াই মত্রুত সেতুকে ভূত রাক্ষ- 
সাদি হইতে রক্ষা করিব। যে মানব সমাহিত হইয়। 
তোমাকর্তৃক নিগড় বন্ধ আমাকে পুজ1 করিবে তাহা- 
দিগের সর্দাভিষ্ট দিদ্দিলাভ হইবে ও দেহান্তে মম 
সাধুজ্য পাইবে" । তদনস্তর (বু লক্ষ্মীর সহিত অস্তহিত 


হইলেন। 

তদনম্তর ভূপতি নিখড় বদ্ধ সেতুমাধব মৃত্তি শাস্ত্রোক্ত 
বিধানে সেই স্থানে প্রাতিঠা করিয়। পুজার সমস্ত বন্দো- 
বস্থ করিয়াছিলেন। মধুরাপুরীতে নিজপুন্রকে রাঙ্জ্যাভি- 
ধিক করিয়! স্বয়ং রামেশ্বরে থাকিয়া সেতুমাধব ও 
রামেশ্বর দেবের সেবায় দেহাস্ত পর্যন্ত অতিবাহিত 
করিলেন । পরে, পরলোকে গমন করিলে বিষু, সাযুজা 
পাইলেন। যে নর সুসব্যত হইয়! সেতুমাধবের সেবা 
করবে নে পুনরার্ত-বজ্জিত অক্ষয় বিঝু সাধুজ্য পাইবে। 


১৪২, তীর্থদর্শন ? 


তদনস্তর চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় রাবণ কর্তৃক নীতা 
হরণ হইতে রাবণ বধান্তে সীতার আগ্নশুদ্ধি ও খষিগণ 
কর্তৃক রামের স্তন্তি ও লিঙ্গস্থাপন পর্যন্ত বর্ণিত আছে । 
লোকশিক্ষা। দিবার মানসে শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধজনিত 
পাপশাস্তির উপায় মুনিগণ সমীপে জিজ্ঞান। করিলে, 
সুনিখবণ কাহলেন | মথা,--৪ 81৮৭---৯৪। 


“সত্যত জগন্নাথ জগদ্রক্ষাধুরদ্ধার। 
সর্বলোকোপকারার্থং কুরু রাম শিবার্চনম্‌ ॥ 
গন্ধমাদনশৃঙেইম্মিন মহাপুণ্যে বিমুক্তিদে | 
শিরলিলপ্রতিষ্ঠাং তং লোকসংগ্রহকাম্যয়। ॥ 
কুরু রাম দশগ্রীববধদোষাপন্ুত্তয়ে। 
লিঙ্গস্থাপনজং পুণ্যং চতুর্বক্তোহপি ভাষিতুষ্‌ ॥ 
ন স্টকোতি নরো। বক্তুং কিং পুনর্মনূজেশ্বর !। 
ঘত্ত্য় স্থাপাতে লিঙ্গং গন্ধমাদনপর্ধতে ॥ 

অস্ত সন্দর্শনং পুংলাং কাশীলিঙ্গীবলোকনাৎ। 
অধিকং কোটিশুণিতং ফলবৎ স্তানন সংশয় ॥ 
তব নায়া ত্বিদং লিঙ্গং লোকে খ্যাতিং সমশ্তাম্। 
নাশকং পুণ্যপাপাখ্যকাষ্ঠানাং দহনোপমম্‌ ॥ 
ইং বামেশ্বরং লিঙ্গং খ্যাতং লোকে ভবিষ্যতি। 
মাবিলম্বং কুরুঘাতো। লিঙস্থাপন কর্্দণি ॥ 
রামচন্ত্র মহালিঙ্গ করুণা পূর্ণবিগ্রহ |” 


তন্বনমন্তর রামচন্দ্র মুনিগণের সেই বাক্য শিয়ো- 
ধার্য্য করিয়া লিঙ্গ আনয়ন করিবার জন্য, হনুমানৃকে 
ফৈলাস পর্বতে প্রেরণ করিলেন । মারুতিও দুই মুহ্ুর্- 
মাত্র পুণ্যকাল জানিয়া শীত আনিবার জন্য, ঠকলালে 


রামেশ্বর ৷ ১০৩ 


গমন করিল এবং সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, লিঙ্গদর্শন 
না পাইয়া, মহাদেবের উগ্রতপন্যায় প্ররত্ত হইল । 
এদিকে, হনুমানের বিলম্ব দেখিয়া, মুনিগণ পুথ্য-মুস্ুর্ভ- 
কাল অতীত হইবার আশঙ্কায় রামচন্দ্রকে সীতানিম্মিত 
সৈকতলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ করিলেন । তিনিও 
পরমানন্দে মুনিগণের সহিত উজ্য্ মাছে গুক্রপক্ষে 
দশমী তিথিতে বুধবারে হস্তানক্ষত্রে গরকরণে আনন্দ 
ুসুর্থে ব্যতীপাতযোগে, কন্যাস্ত চত্দ্রে বৃষস্থ রবিতে 
গন্ধমাদন পর্বতে সেতুমধ্যে লিঙ্গরূপী মহাদেবের প্রতিষ্ঠ' 
করিলেন । যথা১-881১০২--১১৯ | 


“এতশ্িরন্তরে বিপ্রা মুনিভিন্ততদশিভিঃ | 
অনাগতং হনুমস্তং কালং শ্বল্লাবশেধষিতম্‌ ॥ 
জঞাত্ব! প্রকথিতং তত্র রামং প্রতি মহামতিম্‌। 
রাম রাম মহাৰাছে। কালে হাত্যেতি সাম্প্রতম্‌ ॥ 
জানক্যা যত্কৃতং লিঙ্গং সৈকতং লীলয়! বিস্বে! । 
লল্লিঙ্গং স্থাপয়ন্বাদ্য মহালিঙগমন্ুভমম্‌ ॥ 

শ্রুত্বৈ তদ্ষচনং রাঁযো জানক্যা সহ সত্বরম্‌। 
মুনিভিঃ সহিতঃ শ্রীত্যা কতকৌতুকমঙগলঃ ॥ 
জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে দশয্যাং বুধহস্তয়োঃ 
গরাননে ব্যতীপাঁতে কন্তাচন্দ্রে বুষে রৰৌ ॥ 
দশযোগে মছাপুণ্যে গন্ধমাদনপর্ধতে | 
সেতুমধ্যে মহাদেবং লিঙবূপধরং হুরম্‌ ॥ 
ঈশানং কৃতিবসনং গঙ্গাচভ্্রকলাধরম্‌ 

রামে। বৈ স্থাপয়ামাস শিবলিজমনূতমম্‌ ॥ 
লিঙ্স্থং পুজয়ামান রাঘবঃ লাহ্বসীশ্বরম্‌। 


১০৪. | তীর্ঘনর্শন | 


 লিঙ্গস্থঃ স মহাদেবঃ পার্বতা1 সহ শঙ্করঃ | 
প্রত্যক্ষমেব ডভগবান্‌ দত্তবান্‌ নরমুত্তম্্‌। 
সর্বলোকশরণ্যায় রাঘবায় মহাত্মনে ॥ 
ত্বয়াত্র স্থাপিতং লিং যে পত্স্তি রঘৃদ্বচ। 
মহাঁপাত কযুক্তাশ্চ তেষাং পাপং প্রণস্তি ॥ 
সর্বণাপি হি পাপানি ধন্ুফ্ষোটো নিমজ্জনাৎ। 
দর্শনাদ্রামলিঙ্গস্ত পাঁতকানি মহাস্তাপি ॥ 
বিলয়ং যাস্তি রাজেন্ রামচন্দ্র ন সংশয় | 
প্রাদদাদেবং হি রামায় বরং দেবোহুস্বিকাপতিঃ ॥ 
তদগ্রে নন্দিকেশঞ্চ স্থাপয়ামাস রাখবঃ | 
ঈশ্বরস্তাভিষেকার্থং ধনুষ্কোট্যাথ রাঘবঃ ॥ 
একং কৃপং ধরাং ভিত্বা৷ জনয়ামাস বৈএদ্বিজীঃ। 
তম্মাজ্জলমুপাদায় ন্নাপয়ামান শঙ্করম্॥ 
কোটিতীর্ঘমিতি প্রোন্কং ততীথং পুণামুত্তমম্‌ । 
উক্তং তদ্বৈভবং পূর্্বমস্্রাভি মু্নপুঙ্গ বাঃ ॥ 
দেবাশ্চ মুনয়ে! নাগ! গন্ধর্বাঞ্পরসাং গণাঃ॥ 
মর্ষেইপি বানর! লিঙ্গমেকৈকং চজুরাদরাৎ। 
এবং বঃ কথিতং বিপ্রা যথা রাষেণ ধীমতা ॥ 
স্কাপিতং শিব্লিঙ্গং বৈ ভূক্তিমুক্তি প্রদায়কম্‌ ॥» 


তদনম্তর, ব্রদ্ষহত্যাপাপ বিনষ্ট হইলে, ভ্ীরা মচন্র 
নাগবিলের তীরে মণ্ডপ নিশ্মীণ করিয়া, তাহাতে 
লিঙ্গের রক্ষার জন্য ভৈরব-মুস্তির স্থাপনা করিলেন । এই 
'লিজের দক্ষিণে পার্বতী দেবী; পার্খে নুধ্য ও চন্জ, 
পুরোভাগে বহ্ছি, প্রাচীদিকে শতক্রতু, অগ্নিকোণে 
নল, দক্ষিণদিকে যম, নৈষ্ধতকোণে নিষ্কত, পশ্চিমে 


রামের | ৯০৫ 


বরুণ, বারুকোণে বাঝু, উত্তরে ধনদ; ঈশানকোণে মহে 
খবর বিরাজ করিতেছেন এবং বিনায়ক কার্তিকেয় ও 
বীরভদ্র প্রভৃতি গণনায়ক, যথাস্থানে অবস্থিত আছেন। 

অনপ্কর রাঁমনাথের বৈভব-বিষয়ক ইতিহাস অষ্ট- 
চস্বারিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত । যথা, শিহর' নামে পাণ্ডা- 
বংঙ্গীয় মধুরাপুরীর রাজা কদাচিৎ ম্বগয়ায়'গমনপূর্ববক 
গহনশ্বনে গাবেশ করিয়া, পলায়িত ম্বগকে মার মার 
করিতে বিপিন বনে যাইয়া, কুত্রচিৎ বিপীনর্দেশে দরী- 
মধ্যনিবাসী ব্যান্ত্রচম্দধর গুশাস্ত নিয়ত-মানস কোন 
মুনি ও তাহার পত্বীকে তূর হইতে ব্যান্ত্র ভাবিয়। বাণ- 
প্রহারে বধ করিলে, মুনি-পুজ্র জাঙ্গল অপর মুনিদিগের 
উপদেশে পিভৃমেধ করিয়া, দিনাস্তরে অস্থি লইয়া, 
'হালস্য' গমন করিলেন । তথা হইতে রামেশ্বরে যাইয়া 
মুনিতোক্ত বিধানে রামেশ্বর ক্ষেত্রে পিতৃ অস্থি স্থাপন 
করিয় শ্রাঙ্ধ করিলেন । তথায় সংবৎসর থাকিয়া, 
আব্দিক সমস্ত কার্ধ্য করিলেন, আব্দিকান্ডে জাজল' শপ্সে 
পিতাকে শঙ্ছ, চক্র, গদাদি বিষুচিস্কে বিস্ভুষিত দেখিলেন, 
তদনস্তর সত্তষ্ট-হৃদষে আশ্রমে প্রাত্যারত্ব হইলেন। এদিকে 
ধষিরা পাগ্যরাজ 'শঙ্কর' ভূপকে দেখিয়া কহিলেন, “রে 
মহামূর্খ ব্রাহ্মণঘাতক ! তুই স্ত্রীসহ ব্রদ্ধহত্য। করিয়াছিস্‌ £ 
শত প্রায়শ্চিত্তে তোর দেহশুদ্ধি হইবে না। হব্য- 
বাহনে শরীর ত্যাগ কর।॥ তোর সহিত সম্ভাষণ 
করিলেও ব্রন্গহত্যা পাপ স্পর্শে, রে পাগ্যকুলপাংশল 
তুই আশ্রম হইতে বহির্গত হ। শঙ্কর ভূপ তাহা- 


১৩৬ তীর্ঘদর্শন | 


দিগের কথা শুনিয়া কহিল) “হে মুনিগণ ! ব্র্ধহতা! 
শান্তির জন্য এক্ষণেই আপনাদিগের সন্গিধানে হব্য- 
বাহনে দেহত্যাগ করিব ।' অনমন্ভর রাজ। মন্ত্রী গুড়- 
তিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “এ পাপের অন্য শাস্তি 
নাই, সত্বর কাষ্ঠ সংগ্রহ কর) আমি হব্যবাহনে পাপ 
দেহ পরিত্যাগ করি । তদনম্তর তোমর। সত্বর আমার 
পুক্রকে রাজ্যাভিষেক করিও |” তদনম্তর কাষ্ঠ সংগৃহীত 
হইলে? অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। ভূপতি অগ্রিকে ও মুনি- 
গণকে গাদক্ষিণ এবং নমস্কার ও উমাপতিকে ধ্যান 
করিয়া, ধৈর্্যান্বিত হইয়া অগ্রিতে পড়িবার উপক্রম 
করিলে? সকলের শ্রতিগোচরে ভৈরবনার্দে অশরী- 
রিণী-বাণী কহিল | বযথা)__-৪৮।৭৭--৯১। 


“ভে! শঙ্কর মহীপাল মানলং প্রবিশাধুন1। 
ৰশ্ধহত্যানিমিত্তং তে ভয়ে! মাতৃন্মহামতে ॥ 
তবোপদেশং বক্ষ্যামি রহস্তং বেদনন্মিতম্‌। 
শৃণুধাবহিতে। রাজন্‌ মছুক্তং ক্রিয়তাং ত্বয়া ॥ 
দাক্ষণাশ্বনিধেস্তীরে গন্ধমাদনপর্ব্বতে | 
রামসেতো। মহাপুণ্যে মহাপাতকনাশনে ॥ 
রামপ্রতিঠিতং লিঙ্গং রামনাথং মহেশ্বরম্‌। 
সেবস্ব বর্ষমেকং ত্বং ভ্রিকালং ভক্তি পুর্র্বকম্‌ ॥ 
প্রদক্ষিণপ্রক্রমণং নমস্কারঞ্চ বৈ কুরু। 
মহাভিষেক£ ক্রিয়তাং রামনাথস্ত বৈ তয় ॥ 
নৈবেদাং বিবিধং রাজন্‌ ক্রিগতাঞ্চ দিনে দিনে। 
 চন্দনাগরুকপূটর রামলিঙ্গং প্রপুয় ॥ 
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ভারদ্বয়েন ভবোন হাজোন ত্বভিষেচয়। 
প্রত্যহঞ্চ গবাং ক্ষীরৈদ্ধিভারপরিসন্মিতৈঃ ॥ 
মধুড্রোণেন তল্িঙ্গং প্রত্যহং নাপয় প্রভো।। 
প্রঙ্যহং পায়সান্েন নৈষেদ্যং কুরু ভূপতে ॥ 
প্রতাহং তিলটতৈলেন দীপারাধনমাচর। 
এতেন তব রাজেন্দ্র রামনাথন্ত শুলনঃ ॥ 
সত্রীহত্যা বন্দহতযা চ তত্ক্ষণাদেব নস্ত তঃ। 
দর্শনাদ্রামনাথস্ত জণহত্য। শতানি চ॥ 
অধুতং ৰৃন্ষহত্যাণাং স্থরাপানাযুতং তথা । 
স্র্ণস্ডেয়াযূতং রাজন্‌ গুরুত্ত্রীগমনাধুতম ॥ 
এং সংসর্গদোষাংশ্চ বিনশ্থন্তি ক্ষণাদ্বিভো | 
মহাপাতকতুল্যানি যানি পাপানি সম্তি বৈ 
তানি সর্বাণি নশ্যন্তি রামনাথন্ত সেবয়!। 
মহতী রামনাথস্ত সেবাঁলড্যেত চেনুণাম্‌ ॥ 
কিং গঙগয়! চ গঞয়! প্রয়াগেণাধ্বরেণ বা ॥ 
তদগচ্ছ রামসেতুং ত্বং রামনাথং ভজানিশম্‌। 
বিলম্বং মাকুরু বিভে! গমনে চ ত্বরাং কুর ॥ 


তদনভ্তর মুনিগণ তত্শ্রবণে রাজাকে সত্বর অশরিণী- 
বাণীর আজ্ঞা পালন করিতে আদেশ করিলেন। শঙ্কর” 
ভূপ শীদ্র গন্ধমাদনে আনিয়, রামেশ্বরের পুজা করি” 
লেন এবং সংবৎনর তথায় থাকিয়া ষোড়শোপচারে 
পূজ1 ও অভিষেক করাইলেন। মংবতৎসর পুজা সমা"- 
পনান্তে শঙ্কর” ভূপ রামেশ্বর দেবের শ্রুতিনখকর স্ব 
করিয়া, ব্রন্মহত্যা পাপ হইতে নিক্কুতি প্রার্থনা করি- 
লেন। রাজার নুখহইতে নীলবন্ত্রধারিণী ক্রুরা রক্তবর্ণ- 
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কেশ ব্রক্মহত্যা নির্গত হইল । রুদ্রদেবের আদেশে 


ভৈরব ত্রিশুলাঘাতে তাহাকে নিপাত করিল । তদনস্তর 
ভগ্ববান্‌ রামেশ্বর-ভূপকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
'রাজন্‌! তোমাকে স্ত্রীহত্যা ও ব্রন্মহত্যাজনিত দোষ 
পরিত্যাগ করিয়াছে । এক্ষণে তুমি পাপবিধৌত হইয়! 
শুদ্ধ হইয়াছ | অতঃপর শ্বরাজ্যে গুত্যার্ত্ত হইয়া, পুর্ব- 
বৎ রাজ্য প্াতিপালন কর । আমার প্রসাদে তোমার 
নিশ্চলা ভক্তি থাকিবে, দেহান্ডে পুনর্জন্ম হইবে না)? 
রাজ] নীলকণ্ঠ বিরুপাক্ষকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করতঃ 
পরম প্রীতিপহকারে ব্বসেনা পরিবৃত হইয়া, হলান্ত- 
পরিশোভিত পুরী গ্রমন ও পুত্রকে রাজ্য অর্পণ করিয়া, 
রামেশ্বরে, গুত্যাবর্তন করত তাহার সেবায় রত থাকিয়া 
দেহান্তে রামনাথের অক্ষয় সাযুজা পাইয়াছিলেন | 
অনন্তর সেতুবন্ধ যাত্রার ক্রম গাদত্ত হইতেছে। 
গ্রথমতঃ রামেশ্বর মহাদেব ও রামের শ্্রীত্যর্থ নিজের 
ক্ষমতানুসারে বেদজ্ঞ ব্রাঙ্মণ ভোজন করাইবে। পরে 
ভল্ম অথবা গ্রোপীচন্দন দ্বার সর্বাঙে অনুলেপন করিবে; 
ললাটদ্রেশে ভন্ম ত্রিপুণ্ডক অথবা গোপীচম্দনের ভ্ধা- 
পুণ্ড ধারণ করিয়া রুদ্রাক্ষ মালা ধারণপুর্বক ভক্তিভাবে 
কুশ-তিল-জল হস্তে বিধি অনুসারে “সেতুবন্ধ যাত্রার 
সঙ্কল্প করিয়া মনে মনে অঙ্টাক্ষর বা পঞ্চাক্ষর «নমঃ 
শির” এই মগ্্র জপ করত গৃহ হইতে যাত্রা করিবে! 
পথে একবার মাত্র হবিষ্যান ভোজন করিবে । কাহারো 
প্রতি কারণ নন্ত্বেও ক্রোধ করিবে না। সকল হত্রির 
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সংযত রখিবে, পাদুকা ও ছত্র ব্যবহার করিবে না। 
তান্বলঃ, তৈল ও স্্রীঘংনর্গ বর্বথা ত্যাগ করিবে । 
কেবল সর্বদা চিত্ত শুদ্ধ রাখিয় ভ্রিসন্ধ্যায় নিত্যক্রিয়া 
সন্ধ্যাবন্দনাদ্রি গায়আ্রী-জপ করিবে । অবশিষ্ট সময় 
হৃদয়ে সেই পরাত্ম৷ রামকে স্মরণ করিবে ৮ পথিমধ্যে 
যাত্রিগণের সহিত নিরর€৫থক বৃথা বাক্য না কহিয়া বরং 
যে উদ্দেশে যাত্রা করা হইয়াছে নেই সেতুবন্ধ মাহাত্ব্যে 
রামায়ণ বা অপরাপর পুরাণ পাঠ করিবে । কাহার 
নিকট হইতে কিঞ্চিৎও বন্ত গ্রহণ করিবে না এবং 
আত্মোচিত শৌচাচার ছাড়িবে না । 

পথিমধ্যে শিবপূজা, বিষুপুজা বৈশ্বদেবের বলি- 
কশ্ম, বেদপাঠ হোম অতিথি সৎকার ও তর্পাণ্পদি কম্্ম, 
বিদেশে পথের অনুরূপ যতটা সমর্থ হইবে, নেই পরিমাণে 
করিবে । যতি গ্রভৃতি ভিক্ষুদ্দিগকে যথাশক্তি ভিক্ষা 
প্রদান করিবে । এবং শিব বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদিগের 
স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে গমন করিবে । পথে স্বধশ্ম 
তৎপর হইবে, নিষিদ্ধ কম্ম আচরণ করিবে না । এই সমস্ত 
নিয়ম গ্াতিপালন পৃর্ৰবক যে স্থান হইতে সেতুর আরম্ভ 
হইয়াছে তথায় উপস্থিত হইরে। নেই সেতুমূলের 
ইতস্ততঃ সনুচিতরূপে পাষাণ খণ্ড স্থাপন করাই তথা- 
কার প্রথম কর্তব্য কণ্ম । *(পাবাণ দানের মন্ত্র পরে 
কহিব।) অনস্তর মহাসমুদ্রের আবাহন, নমস্কার ও অর্ধ 
প্লান পূর্বক নানি ক্রিয়ার নিমিত্ত মনে মনে প্রার্থনা 
করিয়া মনে মনেই অমুদ্রের অনুমতি লইয়া সান 


৬৬ 
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করিবে । পরে যথাক্রমে দেবতর্পণ-খবিতর্পণ। মনুষ্য 
তর্পণ ও পিত্রাদির তর্পণ করিবে আর অন্তরে নারায়ণের 
"মরণ করিবে। 
পাষাণ সংখ্যা বথা,-_সেতৃবদ্ধে সাতখণ্ড অস্ততঃ 
একখণ্ড পাষাণ স্থাপন করিতেই হইবে, যেহেতু পাষাণ- 
খণ্ড স্াপিত না করিলে ম্ানাদির কিছুই ফল হইবে 
না| পাষাণ-দানের মন্ত্র যথা» 
“পিপ্ললাদসমু্পন্নে কৃত্যে লোকভরয়ঙ্করে । 
পাষাণং তে ময়! দর্তমাহারার৫থং প্রকক্নাতাম্‌ ॥৮ 
পিগপ্ললাদ্র-নমুৎপন্ন সর্ধলোকের ভয়প্রদ্র এই কার্যে 
আমি তোমাকে পাষাণগ্ড প্রদান করিতেছি*ইহা ভোমার 
অবয়ব বন্ধনের উপযোগী হউক ।$% 
সান্নিধ্য মন্ত্র | যথা»-- 
“বিশ্বাচি ত্বং দ্বতাচি ত্বং বিশ্বধানে বিশাম্পতে। 
সান্লিধ্যং কুক্ষ মে দেব মাগরে লবণাস্তসি ॥৮ 


হে দেব! তুমি বিশ্বাচি (বিশ্বব্যাপী ) তুমি ঘ্ৃতাচি 
(হজ্যভুক্‌) তুমি এই বিশ্বের একমাত্র কারণ, তুমিই 
বিশাম্পতি (জীবের পতি) তুমি এই লবণ-সাগরে 
সরিহিত হও । 
নমক্ষার মন্ত্র । যথা," 
“নমন্তে বিশ্বগুধায় নমে।'বিষ্ণো হাপাম্পতে | 
নমে। হিরণ্যশ্জায় নদীনাং পতয়ে নমঃ ॥ 
সমুঙ্জায় বয়ুনায় প্রোচ্চার্য্য প্রণমেত্তথ। 0৮ 


* এই মন্ত্রের বিশেষ অর্থের প্রতি সন্দেহ রহিল। 
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হে ভগ্ননূ! যমুদ্র হে বিষ! তুমি এই জলরাশির 
অধীশ্বর। তুমি বিশ্বপালক, তুমি হিরণ্যশৃঙ্গ, তুমিই 
বিশ্বস্থ তাবভী নদীর পতিঃ তোমাকে নমস্কার করি । 


অর্ধ্যমন্ত্র । থা 
"সর্ববরত্বময়ং শ্রীমান্‌ সর্বরত্বাকরাঁকর। 
সব্ধরত্ব প্রধানস্ত্বং গৃহাণার্ধং মহোদধে ॥” 
হে সমুদ্র! তুমি জ্ঞানের আকর তুমি নিজে বিনিধ 
রত্বের উৎপভির স্থান, এবং পুথিবীতেঞ্আঁর আর যাব" 
তীয় রত্বের আকরও তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে । 
রত্ব নকলের মধ্যে যাহ! অতি প্রধান স্ত্রীরত্বব লক্ষ্মী, গজ- 
রত্ব এরাবত, ও অশ্বরভ্ব উচ্চৈঃশ্রবা গভৃতি তোমা 
হইতেই উৎপন্ন । অতএব ছে দ্বেব! আমি তোমাকে অঘ্য 
প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর। 
অনুজ্!পন মন্ত্র | যথা, 
“অশেষজগদাধারশজ্খচক্রগদাধর। 
দেহি দেব মমানুজ্াং যুম্মত্বীর্থানষে বণে |? 
হে দেব! তোমাতেই অসংখা অগংখ্য লোক অব- 
স্থিত রহিয়াছে । ছে শখ্ব চক্র গদদাধারিন্! তোমার 
তীর্থ নিচয় সেবনের নিমিভ আমাকে অনুমতি প্রদান 
কর। | 
প্রার্থনা মন্ত্র | যথা» 


"প্রাচ্যাং দিশি চ স্বুগ্রীবং দক্ষিপন্তাং নলং শ্ররেৎ। 
প্রতীচ্যাং মৈম্বনামানমুদদীচ্যাং দ্বিবিদং তথ1॥ 


১১২ তীর্ঘদর্শন | 


রামঞ্চ লক্্ষণঞ্চৈব সীতামপি যশস্থিনীম্‌। 

অঙদং বায়ুতনয়ং ম্মরেন্মধ্যে বিভীষণম্‌ ॥ 
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি প্রাবিশংশ্বা। মহোদধে। 
শানস্ত মে ফলং দেহ সর্ধস্মাৎ ত্রাহি মাস্তনঃ ॥৯ 


হে সার্গর ! পূর্বদিকে সুস্রীব দক্ষিণে নঙ্ল, পশ্চিমে 
ঈৈন্দ, উত্তরে দ্বিবিদ, রাম, লক্ষণ, সীতা. অঙদ, হনুমান 
ও বিভীষণকে মধ্যে চিন্তা করিতেছি, এই লীমাবিশিষ্ট 
পৃথিবীর মধ্যগত যত তীর্থ তৎসমুদয়ই আপনাকে অনু- 
গ্রাবি্ট হইয়াছে, অতএব তুমি আমাকে সেই সকল তীর্থ 
ন্নানের সংপূর্ণ ফল প্রদান কর, তুমি পৃথিবীস্থ সকল 
জলের অধীশ্বর, অতএব সকল জলই যেন আমার 
হিতকর হয় । 

হিরণ্য শর্গ এই দুই মন্ত্রত্বারা নাঁভিপম্সে নারায়ণ 
স্মরণ করিবে । স্নানাদি ক্রিয়ায় নারায়ণ স্মরণ করিলে 
ভাহার ত্রন্ষপদ প্রাপ্তি হয়, আর পুনর্জন্ম হয় না) সর্ব 
প্রকার সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্তশ্বরূপ সেতুবন্ধ ম্লান 
জানিবে। ম্ানাম্তর গুহাদ, নারদ, ব্যাস, অশ্বরীষ, 
শুকদেব গভৃতি বিষুভক্তগণের স্মরণ করিবে । 


ম্বানমন্ত্র । যথ।১)--- 
“বেদাদির্ষো বেদরশিষ্ঠযোনিঃ লরিৎপতিঃ সাগররত্বসোনিঃ | 
অগ্রিশ্চ তেতেজ ইল! চ তেজো রেতোধা বিষ্ণুরমৃতন্থ নাতি | 
ইন্দস্তে অন্তাভিরস্ত মানমতির্শাঃ কাশ্চ সিদ্ধুং প্রবিশস্ত্যাপঃ | 
সর্পোজীর্পামিব ত্চং জহামি পাপং শরীরাৎ |” 


রামেশ্বর। ১১৩ 


হে সমুদ্র! তুমি বেদেরও পূর্ব, তোমা! হইতেই 
বেদ ও বশিষ্ঠ উত্পন্ন হইয়াছে, তুমি সকল নদীর 
পরত্তি এবং তুমিই সর্ব রত্ের স্থান। অগ্বি ভোগার 
তেজ; বিষু। তোমার রেত ধারণ করেন, তুমি অস্বতের 
নাভিশ্বরূপ । অপরাপর নদনদীর সহিত তোমার আর 
তুলনা কি দিব ততৎসমস্তই তোমার গর্ডে আলিয়া 
পতিত হয় । সর্প যেমন জীর্ণজকৃ পরিত্যাগ করে, তদ্রপ 
আমি তোমাতে শ্নীন করিম্বা শরীর হইতে পাপকে 
পরিত্যাগ করি । 

উক্ত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া শিরোমজ্জ্নপূর্ধাক ন্নান 
করিয়া “নমুদ্রায় বযূনায়' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সর্ধ তীর্থ 
রূপ সমুদ্রকে নমস্কার করিবে । “দ্বৌ সমুদ্রৌ এই মন 
পাট করিয়া পুনর্ধার স্সান করিবে । অনম্তর,ণহে দ্িবা- 
কর! ব্রহ্মাগুস্থিভ যাবতীয় তীর্থই তোমার করস্পুষ্ট 
হইয়। থাকে, এই সত্যের মর্যযাদা রক্ষার নিমিত্ত এই 
সেতুবন্ধে আমাকে তীর্ঘশ্নানের ফল গুদ্ান কর। 
প্রাচ্যাংদিশি চ সুগ্রীবংং এই পূর্বোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ 
করত তৃতীয়বার স্নান করিবে । যদি দেবীপত্তন তীর্থ 
যাবৎ যাওয়া হয় তবে সেই নাগবের মধ্যেই মুক্তিপরদ 
নবপাষাণ' সেতুতীর্থে স্নান করিবে, তাহাতে আত্মকৃত 
পাপ নমপ্ড দূরীভূত হইবে। 

বদি “দ্ভশয়ন' নামন্ষ পথে সেতুবদ্ধে যাইতে 
হয়, তবে তত্রত্য সমুদ্রে মুক্তিকামী হইয়া স্নান 
কমবে! 


১১1 তীর্ঘদর্শন | 


তর্পনবিধি যথা,*-অনম্ভব কুশহস্তে পিঞ্পলাদ, কবি, 
কণু, যম» মনু), কালরান্ি, বিদ্যা, গণেশ, বশি্, বাম" 
দেব, পরাশর, শিব, বাল্মীকি, নারদ, বালখিল্যাদিমুনি। 
নল, নীল, গবাক্ষ? গবয়ঃ গন্ধমাদন, মেন্দ। ছ্বিবিদ? শরড, 
খষভঃ লু্রীবঃ হনুমান্ঃ বেদ? দর্শন, রাম, লক্ষণ ও 
নীতাকে "সেই সেই মন্ত্র উচ্চারণ পুর্জধক তিপমিশ্র 
জলাগুলি প্রদানরূপ তর্পণ করিবে । তন্মধ্যে বিশেষ এই 
শিব, রাম ও লক্ষ্ণাদির তর্পনবাকো “শিবায় রামায়ণ এই 
রূপ চতুর্থ্যস্ত নামাস্তক মন্ত্র উচ্চারণ করিবে । অথবা 
দ্বিতীয়ান্ত অর্থাৎ “শিবং রামৎ ইত্যাদি রূপেও তর্পণ 
বাক্য হইতে পারে । তর্পণকার্ধ্য জলে থাকিরাই সমাধ! 
করিষে, বিনা ভর্পণে আ্ানের ফল পাওয়। ষাইৰে না । 
এইবূপে 'তর্পণ শেষ করিয়া নমস্কার করিয়া জল হইতে 
উঠিয়া শুক্বন্জ পরিকে। অনন্তর, যথাবিধি শ্রাদ্ধ 
করিবে এবং অসমর্ধেরা কেবলমাত্র তিলতগুল দ্বারা 
পিও প্রদান করিবে, আর ধনশালিগণ ষড়রসযুক্ত ব্যঞ্জ- 
নাদি দ্বার] শ্রা্দ করিবে, এবং গো, ভূমি ও তিলাদি 
দান করিবে । রামধনুক্ষোটি তীর্ধেও সেতুমূলে এইরূপ 
পাষাণখণ্ড দান, সান ও তর্পনাদি করিবে । 

অনস্তর, চক্রতীর্ধে ফাইয়। স্রানাদি ক্রিয়া সমাপনান্ছে 
সমুদ্রপতি নারায়ণের মূর্তি দর্শন করিবে । পরে পশ্চিম 
পথে যাইয়া সেই চক্রতীর্৫ধের সমীপে “দর্ভশয়' নামক 
দেব বিগ্রহ দর্শন করিবে। 

অনস্তর, কপিতীর্থে যাইয়। স্নান করিবে । তথা 


রামেশ্বর । ১১৫ 


হইতে “দীতাকুণ্ডে তত্পরে খণমোচন” তীর্ঘে যাইয়া 
স্ান করত রাম ও সীতার মূর্তির দর্শন, পূজা ও প্রণাম 
করিবে । 
অনন্তর, লক্ষ্মণ তীর্থে বাইয়া! কণ্ঠ হইতে উপর ভাগ 

এবং মস্তক মুগ্ডন করিয়া শবরুত পাপনিচয় স্মরণ করিয়। 
ম্লান করিবে । তৎপরে রামতীর্ধে স্নান কর্িয়া দেবালয় 
দর্শনার্ধে গমন করিবে, তথা হইতে পাপমোচন গঙ্গ।, 
যমুনা, সাবিত্রী, সরস্বতী, গায়জী, হনুমান কুণ্ড ও ব্রচ্ষ- 
কণেকম্ান করিবে । তাহার পরে সব্ধপাপ বিনাশক ও 
মরক-ক্রেশনাশক নাগকুণ্ডে সান করিবে | এই নাখকঞ্জে 
গঙ্গা এভৃতি সকল তীর্থই পাপীদিগের পাপশান্তির 
নিমিত্ত সদা ল্লিহিত থাকে, সর্ধপ্রাণীর মঙ্গল কামনায় 
অনস্ভাদ্ি অ্টনাগ এই তীর্থ খনন করিয়াছেন । তথা 
হইতে অগস্ত্যকুণ্ডে যাইয়া সান করিবে । 

অনস্তর, অগ্রিতীর্ধে স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন চি 
ও গো ভূমি, নর্ণ ও ধান্যাদি ষথাশক্তি দান করিয়া সর্ঝর 
পাপ হইতে বিষুক্ত হইবে । 

তৎপরে চক্রতীর্থ প্রভৃতি যে সকল পাপহর, তীর্থ 
বর্ণিত হইয়াছে। তাহার একটিও লঙ্ঘন না করিয়া ক্রমশঃ 
নকল তীর্থেই স্সানাদি ক্রিয়া! করিবে; অথবা নিজের 
রুচি অনুসারে পূর্বাপর ক্রম ছাড়িয়াও সকল তীর্থে 
স্নানাদি ক্রিয়ায় দোষ হইবে না। 

পরে রামেম্বরালয়ে উপস্থিত হইয়। যথাবিধি তাহার 
অঙ্গনা করিয়া সেতুমাধবে উপস্থিত হইবে, তথায় রাম; 


১১৬ তীর্ঘদর্শন। 


লক্ষ্মণ) সীত1 এবং হনুমান্‌ গুভৃতি প্রধান প্রধান কপি- 
গণের গাতিরূতি দর্শন করিবে এবং মেই মেই তীর্ধে 
যথাবিধি-স্ানাদি করিয়া, রামেশ্বব শিব ও রামচল্দ্রকে 
প্রণাম করত ধনুক্ষোগী' তীর্ঘে গমন করিবে । তথায় 
যথারীতি পাষাণ খণ্ড দ্রানার্দি? সান দ্রান করিবে! সমর্থ 
লোকেরা ভূনি গো, বন্ত্রাদিও দান করিবে এবং তএত্য 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে সাধ্যানুলারে দান করিবে | 

অনন্তর, 'কোটিতীর্ধে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি ক্ষান 
করত রাষেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করিয়! শক্ত হইলে 
ব্রাহ্মণকে আুবর্ণ দক্ষিণা দিবে। এবং নিজের বিত্বের 
প্রতি লোভ ন1 করিয়া, ভিলঃ ধান্য+ গো, ভূমিঃ অন, 
বস্ত্র প্রদান করিবে । অনস্তর, রামেশ্বর মহাদেবের 
ঘোড়শোপচারে পুজ। ও স্তবাদি পাঠ করিয়া, ভক্তি- 
পূর্বক প্রণাম করিবে । মনে মনে রামেশ্বর মহাদেবের 
অনুমতি গ্রহণ করিয়া, পুনর্বার সেডুমাধবে গমনপুর্কাক 
যথাশক্কি উপচারে পুজা এবং তাহার অনুজ্ঞা গ্রহণকরত 
স্বকীয় বাসস্থানে উপস্থিত হইবে, এপব্যন্তও পূর্বোক্ত 
নিয়ম লঙ্ঘন করিবে না। স্বন্থানে উপশ্ছিত হইয়া» উত্তম- 
রূপে বিবিধ রসে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। 

এক্ষণে সেতুবন্ষের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে । সেতু- 
বন্ধে, 'ধনুক্ষোটি' তীর্ধে সান ও রামেশ্বর দর্শনে ভক্তি- 
পূর্বক তথায় তিন দিবস বাস করিলে? পুগুরীকপুরে 
দশ বখসরকাল বানের ফল হয়। “ও নমঃ শিবায়' এই 
ষড়জ্ষর মন্ত্র ভক্তিপূর্বক অষ্টোত্ুর হজ জপ করিলে, 
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শিবের সহিত সাযুজারূণপে মুক্তিলাভ হয় । মধ্যার্জুনে 
কুস্তঘোণে, মাযুরেঃ শেেতকাননে, হালান্যে, গজারণ্ো, 
বেদারণো», নৈমিষারণ্যে, শ্রীপর্বতে, জী।রঙ্গে, বিদ্ধ্যা" 
চলে, চিদন্বরে, বল্মীকে, শেষপব্ৰতে, বরুণাচলে, দক্ষিণ 
কৈলাঁসে, ব্যেক্কটাচলেঃ কার্ধীপুরে, ব্রহ্গপুরে ও বৈদ্য- 
নাথে এবং অপরাপর শিবতীর্থে কিংবা! বিঞুঃতীর্ধে এক 
বংসরকাল নিরম্তর বাস করিলে যে পুণ্য হয়, মাঘমাসে 
এই সেতুবন্ধে স্নান করিলেও সেই পুণ্য হইবে । এই 
সেতুবন্ধ সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ দেখাইতেছি 

“দ্বৌ নমুদ্রৌ” এই একটী মাতৃসমা হিতৈষিণীও 
নিত্যাশ্রাতি সেতুবন্ধের পুণ্যজনকত্ব বিষয় প্রমাণ করিয়া 
দিতেছে । এবং “অদোযদ্দার” এই দ্বিতীয়া আরতি, 
“বেষফ্ঞোঃ কম্মাণি পর্যযস্তেশ এই তৃতীয়া শ্রুতি এবং 
'তদ্ববিষ্ণোধ এই চতুধী শ্রুতি ও নেতুবন্ধের মাহাত্ব্য 
প্রকাশ করিতেছে । এইত হইল শ্রুতির কথা । ইতি- 
হাস পুরাণ, ও স্থৃতি এভূতি শান্তর একবাক্য হইয়! 
মেতৃবন্ষের মাহাত্ম্য মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি । 

চন্দ্রগ্রহণে ও নৃর্ষ্যগ্রহণে নেতুবন্ধে স্নান করিলে, 
কাশীক্ষেত্রে দশবত্মরকাল বাসের ফললাভ এবং 
অসংখ্য অদংখ্য জম্মে যে সমস্ত পাপ অর্জিত হইয়াছে, 
তাহ! সেতুবদ্ধে স্নানমাত্রই বিনষ্ট হইবে ॥ সহজ অশ্বমেধ 
যজ্ঞের ফলপ্রাণ্ড হইবে ।* সৌরমাঘে অথবা চান্দ্রমাথে 
নুর্ধ্য কিঝিৎ উদ্দিত হইতেছে, এমন সময়ে অনৃষ্ট 
হুপাসম্নবশতঃ তিন দিন সেতুবন্ধে স্নান করিলে, গা 
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প্রভৃতি যাবতীয় তীর্থ স্থানের ফললাভ হইবে । আর 
পাঁচ দিন প্রভ্যুষে স্নান করলে, অশ্থমেধ যজ্জের ফল 
অনায়াসে প্রাণ্ড হইবে । 

মাঘমাসে দশদিন ধনুক্ষোটিতে স্নান করিলে; 
চক্্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান ও চারি বেদাধ্যয়নের সম্পূর্ণ 
ফললাভ করিয়া, মরণান্তে ব্রন্মলোকে গমন করিবে । 
আর মাঘমানে ধনুক্ষোটিতে এক পক্ষ স্নান করিলে, 
বৈকুষ্ঠলাভ হইবে । ২০ দিন স্নানে শিবের লান্রিধ্য পঞ্চ- 
বিংশতি দিবস মানে সরূপ্য এবং একমান ম্নান করিলে 
সাযুজযরূপ মুক্তিলাভ হইবে । 

অতএব অবশ্াই মাঘমাসে নুর্্যোদয়ারস্তে সেতু" 
বন্ধে স্নান করা কর্তব্য । চন্দ্রগ্রহণে, ন্ুর্য্যগ্রহণে ও 
অদ্ধোদয়ধোগে যেব্যক্তি সেতৃবন্ধে পান করিবে, তাহার 
আর অত্যন্ত ক্লেশকর গর্ভবাস করিতে হইবে না, 
তাহার ত্রন্মহত্যাদি পাপ বিনষ্ট হইবে ও ভাহার আর 
কোন প্রকার নরকের আশঙ্কা থাকিবে না। এই সেতু- 
বন্ধ স্রান বিবিধ স্ুখসম্পাত্বর একমাত্র নিদান ও শ্বর্গ- 
দানের হেতু । চন্দ্রনুর্যাগ্রহণে অদ্ধোদ্দয়ে ও মহোদয়ে 
এই রামসেতুতে অবশ্যই স্নান কত্তব্য | 

ভগবতী লীতাদেবীর অগ্রিপরীক্ষা! যেস্থানে হইয়া- 
ছিল, নেই সীতাকুণ্ড দর্শনে ও তাহাতে ন্নানে আর 
পুনর্জন্ম হয় না এবং ক্ষণমাত্রে' ভ্রণহত্যার পাপ নষ্ট হয়,। 
ক্লীরাম ও রামরুত-সেতুবন্ধ তীর্ঘতূল্য জানিবে। গঙ্গা 
ও বিঞু ভুল্যই পদার্থ । অতএব হে গঙ্গে ! হে বিষে ! 
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হে সেতো ! এই শব্দত্রয় উচ্চারণকরতঃ অপর স্নানেও 
ন্নান করিলে, ব্রন্মপ্রাপ্তি হয় । 

অদ্ধোদয়যোগে সেতুবন্ধে স্নানানস্তর তৎসন্ত্রিহিত 
গন্ধমাদন নামক পর্বতে পিতুলোকের উদ্দেশে সর্ষপ* 
প্রমাণ পিগুও যে প্রদান করে, তাহার প্রিতৃপুরুষগণ 
চন্ত্র ও সুর্যের স্থিতিকাল পর্য্যস্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। 
আর শমীপত্র প্রমাণে পিতৃগণের উদ্দেশ্বো ভক্তিপুর্বৃক 
পিগুদান করিলে সেই পিগুদানের মহিমায় নরক- 
স্থিত পিতা সকল পাপ হইতে নিশ্মুক্ত হইয়। স্বর্গে গমন 
করিবে এবং স্বগস্থি পিতা মুক্ত হইবে। 

সেতুবন্ধে, জ্ীপন্মনীভে, গোকর্ণ পর্বতে ও পুরু" 
যোত্বমক্ষেত্রের মহাসাগর-ম্থানে কালাকালের অপেক্ষা 
নাই । শুক্র, মঙ্গল ও শনিবারে এক সেতুবন্ধ ব্যতীত 
পুজ্ার্থী গৃহস্থগণ সাগরের অপর কোন স্থানেই স্সান 
করিবে না । যে ব্যক্তি স্বত পিত্রাদির প্রেতক্রিয়া করে 
নাই এবং যাহার স্ত্রী অন্তঃসত্বা আছে, এই দুই ব্যক্তি 
সেতুবন্ধ তি্ন অন্যত্র সাগর স্থান করিবে না। 

সেতুবন্ধ স্নানে কালশুদ্ধির অনাবশ্বক, তথায় নিত্য 
ম্নানোক্তবিধানে সান করাও প্রশস্তভ। বাঁরতিথি ও 
নক্ষত্রাদির বিধিও নিষেধ অন্যান্য তীর্থে জানিবে । এই 
সেতুবন্ধে সজীব ব্যক্তিকে,উদ্দেশ্য করিয়া সান করিবে, 
সবততধ্যক্কির উদ্দেশ্যে সান করিবে না। পরস্ত কুশ- 
নির্িত গ্রতির্ূতিকে তীর্ধোদকে দান করাইবে। কুশ 
প্রতিকৃতি স্থাপনের এই মন্ত্র। বথা,-- 
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“কুশোহুসি ত্বং পবিত্রোইসি বিষুণন। বিধৃতঃ পুরা। 
ত্বরি নাতে সচ ক্নাতো যন্যৈতদ্প্রস্থিৰন্ধনম্‌ |” 

হে প্রাতিককতে ! তুমি কুশ নিশ্মিত, অতএব তুমি 
পবিত্র, পুর্বে তোমাকে ভগবানূ নারায়ণ ধারণ করিয়া- 
ছিলেন, অতএব হে কুশ! যাহাকে মানসে উদেশ্ট 
করিয়া তোমার গ্রস্থি বন্ধন করা হইয়াছে, তোমার 
স্লানের ছার! তাহার সেতুবন্ধমানের ফল হউক । 

প্রত্যেক পর্বতিথিতেই নকল স্থানে নাগর পুণা- 
প্রদ; কিন্ত সেতুবন্ধে সিন্কুনাগরনঙ্গমে গঙ্গাসাথরসজমে, 
গোকর্ণে ও পুরুষোভমে, সাগর-স্ণানে পর্ব হউক আর 
নাই হউক তাহার কোন বিচার" করিবে না, নিত্যই 
সান করিবে। এই কয়েক স্থান ব্যতিরেকে পর্ঝধ ভিন 
সময় মহাসাগর স্পর্শ করিবে না । পূর্বে গ্রত্যাগমন- 
কালে দেবগণ, পিভৃগ্ণ ও মুনিগণকে সাক্ষ্য করিয়া, 
সীতা ও লক্ষণের সহিত ভগবান্‌ জীরামচন্দ্র এই 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি অদ্য এই সেতৃ-তীর্ঘথ 
প্রতিষ্ঠা করিলাম। অগ্য প্রভৃতি নেতুবন্ধে যে সান 
করিবে, আমার অনুকম্পায় তাহাদের আর পুন- 
জম্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। এইস্থানে £সেতুমাধব' 
নামক মহাবিষুঃ নিগড়াবন্ধ থাকিয়া, সেতু রক্ষা করিতে 
ছেন। 

দানের ব্যবস্থা যথা,--সেতুবন্ধে দান করা কর্তবা 
হইলেও যাহাকে তাহাকে দিবে না, কিন্তু যে ব্রাহ্মণ 
সদাচার[বশিষ্ট তপন্যান্বিত, বেদ-বেদাস্তবিৎ। শিব বিষুঃ 


রামেশখর | ১২১ 


গ্রাভৃতি দেবোপাস্কক এবং পুরাণ ব্যাখ্যানে সমর্থ সেই 
প্ররূত দানের পাত্র ও তাহাকেই দান করিবে । যদ্যপি 
সেতৃবন্ধে উক্ত আচারাম্থিত পাত্র দুর্ঘট হয়, তবে 
অন্তপক্ষে মনে মনে সৎপাত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া দান 
করত ম্বদেশে প্ীত্যাগত হইয়া নেই উদ্দিষ্ট পাত্রকে দান 
করিবে, তথাঁচ অধম পাত্রকে দান করিবে না । 

কিরূপ পাত্রকে দান কর উচিত, এতদ্িষয়ে একলী 
ইতিহাস প্রদত্ত হইতেছে । দিলীপ বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা 
করেন, ছে গুরেো। ! আমি আপনার শিষ্য, অতএব 
জানিতে ইচ্ছা করিযে কিরূপ পাত্রকে দান করা 
উচিত তাহা আপনি বথার্থরূপে বলুন 1” 

বশিষ্ঠ বলিলেন “যত প্রকার দানপাত্র আছে, 
তন্মধ্যে বেদোক্ত আচারনিষ্ঠ ব্রাঙ্গণই শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু 
যে ব্রাহ্মণ শৃদ্রান্-ভোজন করেন নাই, যিনি বেদ অধ্যয়ন 
করিয়াছেন এবং পৌরাণিক মন্ত্র সমস্ত বাহার অভ্যন্ত 
আছে, দিনি শিব বিধুঃ প্রভৃতি দেবোপননা ও বর্ণ শ্রম- 
ধশ্ধের অনুষ্ঠানে তৎপর, যিনি দরিদ্র ও বহু-কুটু 
সেই ব্রাহ্মণকে, বেদোক্ত আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হের 
সৎপাত্র জানিবে । ক্রান্গণহ প্রাকুত দানের পাত্র, এরপ 
পাত্রকে দান করিলেই ধর্ম” অভিলাষ পুর্ণ এবং চরমে 
মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে। পুণ্যস্থলে সংপাত্রে সাধারণরূপে 
দান করা নিতান্ত নিন্দিত | অতএব, পুণ্যক্ষেত্র তীর্থা- 
দিতে সংপাত্রকে বিশেষরূপে দান না করিলে, দশজন্ম 


ককলাম ( কাকৃলাস )ঃ তিন জন্ম গর্দিভ, দুই জম্ম ভেক, 
১১ 
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এক জন্ম চণ্ডাল? তৎপরে শুত্রঃ তৎপরে বৈশ্য, ভৎপরে 
ক্ষত্রিয় ও সর্ধান্তে নানা রোগাকীর্ণ দরিদ্র ত্রাঙ্গণ 
হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যখন অসত্পাত্রে জান 
করায় বহুবিধ দোষ দেখা যায়; এজন্য লৎপাত্তে দান 
করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিবে । অগত্যা দৎ- 
পাত্র লাভ না হইলে, মনে মনে কোনও এক সতপাক্রকে 
লক্ষ্য করিয়া, সঙ্কল্-জল পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিবে । 
যদি দৈবাঁৎ সেই উদ্দিষ্ট সৎপাত্র মরিয়। থাকে। তৰে 
গাদতবন্ত উদ্দি্ট পাত্রের পুজজকে সমর্পণ করিবে | যঙ্জি 
সেই উদ্দিষ্ট পাত্রের পুজ্ও মরিয়া থাকে, তবে প্রদত্ত- 
বন্ত মহাদদেবকে গুদান করিবে? তবুও অধম পাত্রকে 
বিশেষতঃ তীর্থে, কখনই দ্রান করিবে না) 

মুণ্ডনাদির ব্যবস্থা যথা, _কুস্তঘোণে, সেতুবদ্ধেঃ 
গোঁকণে নেমিষারণ্যে অষোধ্যায়, দ্ওকারণ্যে, বির" 
পাক্ষে, ব্যক্কটেশরে, শালগ্রামে। প্রয়াগে। কাকীতে, 
দ্বারকা, যথুরা, জীপদ্থনাভ১ কাশী, সকল পুণ্যনদী, 
সমুদ্র, ও ভাক্ষর পর্জত ইত্যাদি তীর্থে মুণ্ডন ও উপবাস 
করিবে । লোত ক্রমে ৰা ভ্রমে যে ব্যক্তি মুণ্ডন ও উপ- 
বাস না করিয়। শ্বগৃহে কিরিয়া যায় সমস্ত পাপ তাহার 
সহিত গ্বহে উপস্থিত হয়। গন্ধমাদন পর্বতে চব্বিশলী 
তীর্থ আছে, হন্মধ্যে কেবল শ্ীলস্্ণ-তীথেই মুগডনের 
ফ্যবস্থা আছে । শিবের এরপ শাসন বাক্য আছে যে, 
লক্ষ্মণস্তীর্৫ধের তীরে লোভবঞ্জিত হইয়া কেবল মস্তক 
মাত্র মুণ্ডন করিয়া তথায় ছ্গান, দক্ষিণা ও লক্ষমণেশ্বর 
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শিষ দর্শন করিলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়। 
চরমে শিবগ্রাপ্তি হইবে । 

ক্সঞ্জোদয়যোগে স্নানাদির ব্যবস্থ। ঘথা,--. 

অদ্ধোদয়যোঁগ উপস্থিত হইলে মুক্তিপ্রদ সেতুবন্ধ 
জ্ানপুর্বক হীরাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রামেশ্বর শিব, হুগ্রীব 
প্রভৃতি বানরঃ দ্নেবগণ, পিভৃগণ ও খবিষ্সণকে ধ্যান- 
পূর্বক তর্পণ করিবে, তাহা হইলে নিজের দ্রারিদ্রযাদোষ 
থণ্ডিত হয় । 

সেতুবন্ধে “অর্রোদরয় নামক ন্বর্ণনির্মিত বিষুমৃত্তি 
প্রাতিঠিতত করিতে হইবে । তাহার অর্চনা করিলে নারা- 
যণ প্রীত হন | অপ্লোদয়যোগের ঘটক রবিবার গুভৃতি 
গ্রাত্যেকের অর্থামন্্র । যথাঃ 


“দিবাকর নমন্তেহস্ত তেজোরাশে জগৎপতে। 
অন্রিগোত্রসমুত্পন্ন লঙ্মীদেব্যাঃ সহোদর ॥ 
অর্ধ্যং গৃহাণ ভগবন্‌ শুধাকুস্ত নমোহস্ত. তে | 
বাতীপাত মহাযোগিন্‌ মহাপাতকনাশন £ 
সহত্রৰাহে। সব্বাত্মন্‌ গৃহাণার্ধ্যং নমোহস্ত তে। 
তিথিনক্ষত্রবারাণামধীশ পরমেশ্বর ॥ 

মাসরূপ গৃহাণার্ঘ্যং কালরূপ নমোহস্ত তে ॥” 


হে দিবাকর! হে তেজোরাশে! হে জগতী- 
নাথ! হে অতভ্রিগোত্রজাত ! হে লক্ষ্মী-সহোদর ! হে 
অস্বতাধার ! তোমাকে অর্ধ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ 
কর, তোমাকে নমক্কষার করি । হে ব্যতীপাত ! হে মহা- 
যো(গিশু! হে পাপনাশকারিনূ । হে সহত্রভুজ ! হে সর্ব" 
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স্বরূপ! তুমি আমার প্রেদত্ত অর্থ্য গ্রহণ কর, তোমাকে 
নমস্কার করি | হে তিথি-নক্ষত্র-বারাধিপতে ! হে কাল*” 
রূপিন্‌ পরমেশ্বর ! হে মাঘমাস ! তুমি আমার প্রদত্ত 
অর্থ্য গ্রহণ কর, তোমাকে নমস্কার করি | 

এই প্রকার পৃথক পৃথক্‌ মন্ত্র হ্বারা অর্ঘ্য প্রান 
করিবে । নজের সাধ্যান্ুসারে ত্রাক্ষণগণকে দান 
করিবে এবং চৌদ্দজন, বারোজন, আটজন, সাতজন, 
ছয়জন) অস্ভপক্ষে. পাঁচজন ব্রান্ষণকে যথাশক্তি অক্প- 
পানাদি দ্বার পৃথক্‌ গৃথক্‌ মন্ত্রপূর্ধক অর্চনা করিবে । 
প্রাথমতঃ নূতন কাংস্তপাত্র অথবা কাণ্ঠনির্মিত পাত্র 
ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে স্থাপিত করিবে, এপাত্র জলদ্ধারা 
পরিপুর্ণ করিয়! তৎসমীপে ফল» গুড়, স্বৃত, তাশ্বুল ও 
দক্ষিণ, যজ্ঞোপবীঞ্, স্থাপিত করিয়া ব্রাঙ্গণগণকে 
কুদ্তলার্দি অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া দান করিবে এবং 
সমর্ধ হইলে সবৎস। বহুক্ষীর1 গাভীও দান কারবে। 


ম্ত্র যথা সপ 
পশ্রবণক্ষে জগক্াথ জদ্মর্ষ্ে তব কেশব। 
জন্ময়। দত্তমর্থিতান্তদক্ষয়মিহাস্ক তে ॥ 
নক্ষত্রাণামধিপতে দেবানামমৃত প্রদ | 
ত্রাহি মাং রোহিরীকান্ত কলাশেষ নমোহস্ত তে ॥ 
দীননাথ জগন্নাথ কালনাথ কপাকর। 
ত্বংপাদপদ্মযুগলে তক্তিরত্বচল। মম ॥ 
ব্যতীপাত নমন্তেহস্ত সোমস্ু্য্যন্থত প্রভো। 
যদ্দানাদিক্কতং কিঞ্চনুদক্ষয়মিহাত্ত তে ॥ 
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অর্থিনাং কল্নবক্ষোইসি বাসুদেব জনার্দন । 

মাসত্বয়নকালেশ পাপং শময় মে হরে ॥৮ 

হে নারায়ণ ! শ্রবণানক্ষত্রে অথবা জন্মনক্ষত্রে 
ব্রাহ্ষণগণকে আমি যাহা দান করিতেছি, তাহা ভোমা- 
রই প্রীতির নিঁমত্ত হউক | হে নক্ষত্রনাথ ! হে দেব- 
গণের অস্বতপ্রদ ! হে রোহিণীকাস্ত ! হে কলাশেষ ! 
অর্থাৎ অমাকলা-বিশিষ্ট 1 চক্দ্র। তোমাকে নম- 
ক্ষার করি, আমাকে রক্ষা কর। হে দ্ীননাথ! হে 
জগ্ততীপতে ! হে কালাধীশ্বর ! হে কপাকর ন্ুর্্য ! 
আমার এই একমাত্র প্রার্থন। ম্বেন তোমার পাদ্পগ্প- 
যুগলে আমার নিশ্চলা ভক্তি থাকে । হে ব্যতীপাত ! 
হে চক্দ্রনৃয্যোন্ডব ! গ্রভে। ! আমি তোমারই শ্রীত্যর্থে 
যেদ্রানাদ্দ করিয়াছি, তাহা অবিনশ্বর হউক । হে 
নার'য়ণ! তুমি তোমার সেবকদিগের সন্বন্ধে কল্প- 
তরু । হে জনাদদন! বাসুদেব! তুমি মান খতু ও 
অয়নের মধীশ্বর, তুমি আমার পাপ বিনষ্ট কর । 

পরে ত্রান্গণদিগকে অঙ্চনা করিয়া কেবল হিরণ্য- 
শ্রাদ্ধ, বা আমতগুল শ্রান্ধ, অথৰ৷ পক্কীন্ন শ্রাদ্ধ করিবে। 
অনস্তর, পার্বণশ্রান্ধ করিবে । ইহাতে বিতশঠ্য কারবে 
না। অতঃপর বন্ত্রালঙ্কার দ্বারা 'আচার্যয পুজা সম্পন্ন 
করিয়া পুর্বোক্ত স্বণগ্রতিমা, ছত্র, গো ও চম্মপাছু কা 
তাহাকে প্রদান করিবে । 'মেতুবদ্ধে এই প্রকার ব্রতা- 
চরণ করিলেই বর্তব্য কম্মন কৃত হুইয়। যায় তাহার 
আর কিছুই করিবার অবশিই থাকে না। অগ্ধোদয় 
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উপস্থিত হইলে, অস্থস্থানেও উক্তরূপেই ব্রত আচরণ 
করিবে। 

এক্ষণে, আমর? সেতৃবন্ধতীর্ধে যে ষে বিষয় দুষ্টি- 
গ্রোচর করিয়াছি, ভাহার ক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করি- 
তেছি। আমরা যে বাটীতে ছিলাম, পাশ্বম্-পোষ্টক্লাক 
সপরিবারে, মার্গশীষ শুরু অ্রয়োদশীতে লক্ষ দীপোত্সব 
দেখিতে আনিয়া, সেই বাটীর একাংশে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন । অতি গ্রাত্যুষে রকে তাহার লহিত 
সাক্ষাৎ হওয়ায় বাক্যালাপ করিয়া, বছ জ্ঞাতব্য বিষয় 
জানিতে পারিলাম। চিনি পাগাদিগের কার্যকলাপ, 
তাহাদিগের প্রবঞ্চনা, শঠতা ও পরে ৰলপ্রয়োগে 
অপহরণাদ্দির বিষয় কহিয়৷ বলিলেন, “আপনারা পৃথক 
আবাসে আসিয়া ভালই করিয়াছেন। উহারা রাম- 
রুতনপিক্পেকে (ম্যাজিস্রেট) বড়ই ভয় করে। আপনাকে 
তাহার বন্ধু বলিয়া জানিয়াছে, সুতরাং ততদূর করিতে 
পারিবে না; তবে সতর্ক হওয়া আবশ্বক 1 তদনগ্ভর 
পূজার নিয়মাদি এবং তাহার সম্পাদনের ব্যয়াদি 
বিশেষ করিয়া বলিয়া দেন । পরে পাগাজী প্রাতঃম্গান 
ও বিভূতি-আক্ষণ করতঃ শুদ্ধ হইয়া আনিলেন। 
আমরাও কথায় কথায় তাহার প্রমুখাৎ 'রামেশ্খরের 
যাত্রাবিধি, তীর্ধের ও উপতীর্ধের তালিক1 সংগ্রহ করিয়া 
লইলাম। (ইহ! পরে বল৷ হইবে 1) তদনভ্তর, আমাদের 
সময় অল্প এজন্য দুই দিবসের মধ্যে সমস্ত কার্য করিতে 
হইবে বলায় প্রত্যেক তীর্ধে যে যে সময় লাগিবে, 
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হিসাব করিয়া তিনি কহিলেন, 'অষ্টাহের কমে কিছুতেই 
হইতে পারে না । তাহার হিসাব দেখিয়া, অধিকাংশ 
বাদ দিয়া, ছুই দিবসের মধ্যে কার্ধ্য উদ্ধার করিবার 
স্থির করিয়া, প্রথম পুণ্য প্রীলস্্ণকুণ্ডে আলিয়। সঙ্গল্ন 
করণানম্তর পিতৃদেবের উদ্দেশে পিও» পরে মুগ্ডনকার্ষ্য, 
ভাহার পর স্বন্ত্রীক তীর্ঘন্গান করিলাম এবং গ্রীরামচন্দ্র- 
কুণ্ডে তদ্রুপ করিয়া, অপর কয়েকটি তীর্থ দর্শন করত 
আবাসে প্রত্যার্ত্ হইলাম । পুর্বে তিন চারি দিবসের 
আত্যন্তিক ভ্রমণ, গাড়ীর কষ্টে অনিজ্রা, অসময়ের 
আহারার্দির জন্য শরীর অবসন্ন হইয়াছিল । আহারাস্তে 
বিশ্রাম করিলেও, শরীরের গ্লানি দূর না৷ হওয়ায়ঃ অপ- 
রাহে বিশেষ কিছু করিলাম না! পরে মধুরার ত্রিগুণ- 
নম্বদ্বমূর্তি' মঠের মহস্তের সহিত শান্ত্রালাপে অতিবাহিত 
করিলাম । ঠিক বলিতে পারিলাম না, কি কারণে ডিঃ 
জজ আফিসে এই দেবালয়ের আয় ব্যয়ের হিসাব যাইয়] 
থাকে । কিছুদ্দিন হইল, আয় ব্যয়ের সম্বন্ধে কয়েকখানি 
বেনামি পত্রআদিলে, তদন্তে কর্ম্মচারীদিগের উপর 
সন্দেহ হওয়ায়, তাহান্দিগকে সন্পেশ্ড করিয়। নূতন 
কর্মচারী নিযুক্ত হয় এবং মঠাধিপকে ম্যানেজারী 
দেওয়া হইয়াছে । অতএব, পাগার-সন্্িধি তৎকালে 
দেবালয় পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন এবং আমরা যে 
বাীতে ছিলাম, তাহার পরবর্তী বাটিতে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন॥। তিনি স্বয়ং ইংরাজি না জানিলেও 
জজ্‌ সাহেবের সহিত ইংরাজিতে পত্রা্দি লাথিতে ও 
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হিসাব রাখিতে হয় । তাহার ইংরাজী দণ্ডর ও দ্রাবিড়ী 
দণ্ডর ডুইই আছে। তাহার প্রধান কেরাণি স্ুন্পর-রাম 
আহইয়ারের মহিত অনায়াসেই পরিচয় হইলে, ' তিনি 
পাণ্ডার-মনত্রিধির সহিত নাক্ষাতের সময় স্থির করেন । 
পরে তাহার সহিত গমন করিয়া মঠাধিকারীর সহিত 
অনেকক্ষণ শান্ত্রালাপ করিলাম । পরদিবন প্রাতে 
রামেশ্বরের আশপাশে তীর্ঘ সন্দশনে বহির্গত হইলাম 
পাণ্ডাজী আমাদিগের মমভিব্যাহারে থাকিয়া, জঙ্কল্প, 
ক্পর্শস্নান ও তর্পণ করাইয়া ছিলেন। অধিকাংশ তীর্থ ই 
দ্র জলাশয় বা কুপমাত্র । 

১। আমর গ্রীবতীর্ধের (ইহা উপতীর্ধের অষ্টম 
নংখ্যক ) তীরে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে সুগ্রীব-প্রতিষ্টিত 
সুগ্রীবেশর লিঙ্গ দশন করিলাম । ইহা সেতুমাহাত্যযোক্ত 
একাদশ শ্রেষ্ঠ লিঙ্গের অন্যতম | 

২। তথা হইতে নুযনাধিক এক চতুর্থ মাইল (অদ্ধ- 
পোয়া) দুরে অঙ্গদ্রতীর্ঘ। ইহ! উপতীধের দ্বাদশ নংখ্য ক। 
উহার তীরে ক্ষুদ্র মান্দর মধ্যে অলদ-গ্রতিষ্ঠিত অন্দেশ্বর 
(লিক । ইহাও প্রধান একাদশ লিজের অন্যতম । 

ও। এই অঙ্গদতীর্ঘের সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে 
মারুতীশ্বর | ইহা ৮বংখ্যক তীর্থের তীরস্থ মারুতীথ্র 
হইতে বিতিন্ন। 





* একাদশ-শ্রেষ্ঠলিঙ্গ যখা,-_১ রামে্থর । ২ মারুতিস্বর। ৩ জানকীস্বর | 
* কক্জণেম্বর । ৫ নুগ্রীবেশ্বর | ৬ নলেম্বর। ৭ অগদেস্বর। ৮ দীলেশ্বর। 
৯ জান্ুব্ি্গ | ১* বিভীবখেশ্বর | ১১ ইন্্রাদি দেবগণকৃত লিঙ্গ । 
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৪1 জান্ৃতীর্ঘ। ইহার উল্লেখ সেতুমাহাত্ব্যে ৪১ 
অধ্যায়ে না থাকিলেও১| জান্বুমান-প্রতিষ্টিত লিঙ্গের 
উল্লেখ ৪৫ অধ্যায়ে দৃষ্ হইল। উহাও একাদশ শ্রেষ্ঠ 
লিঙ্গের অন্যতম | 

1 নলতীর্ঘ। ইহ1 উপতীর্ধের নবম সংখাক । 
উহার তীরে নলেম্বর লিঙ্গ প্রতি্টিত রহিয়াছে । উহাও 
একাদশ শ্রেষ্ঠ লিঙ্গের অন্যতম | 

৬। নীলতীর্ঘ। ইহা উপতীর্ধের দশম সংখ্যক । 
ইহার ভীরে নীল-প্রাতিষ্টিত লিঙ্গ রহিয়াছে । ইহাও 
একাদশ মহালিঙ্গের অন্তর | 

৭। পর্বতগঙ্গ! | চতুর্বিংশতি বৎসর পূর্বে অমর- 
দাস নামে কোন শ্রীবৈষ্ব উত্তরদেশ হইতে আসিয়া, 
এই স্থানে বাস করিতেছেন। তিনি একটী* কুপ খনন 
করিয়া বাধাইয়াছেন। ইহার নামই পৰ্ধতগজ। হইয়াছে । 
পাগ্ডারা উহা! তীর্থ বলিয়া দেখাইয়া থাকেন। তবে 
পূর্বোক্ত করেকটি তীর্থ অপেক্ষা ইহা বৃহত্ধর ও উহার 
জল নুমিষ্ট। উহা অবশ্য সেতুমাহাস্ত্যোল্লিখিত তীর্থ নহে? 

৮। অনন্তর আমরা রামনাদ রাজাদিগের পুরাতন 
বাদী সন্দর্শন করিলাম, অমরদাসরুত তাহার নিকট 
পর্বতগঙ্গ!-প্রতিমৃত্তি বিদ্যমান । 

৯1 একটি উচ্চ জমির উপর পার্বতী ও পরমে- 
স্বরের মৃত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। উক্ত ভূখণ্ড গন্ধমাদন 
পর্বত নামে অভিহিত। সেতুমাহাকস্ক্যোক্ত গন্ধমাদন 
পান্থম হইতে রামেশ্খর পর্য্যন্ত বিস্তুত হইলেও, ইহাকেই 
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গন্ধমাদন বলিয়া দেখান হয় । এই স্থানে পিগুদান 
করিতে হয়। | 
১০৪ অমরদাস-গরতিষ্টিত হনুমানজীর মন্দির এবং 
উহার সম্ুখে বাল-অঙ্গদেশ্বরের মান্দর | 

৯১1 এরুগি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর রামঝর্কা। 
পাহাড়গি সমুদ্র গমতল হইতে প্রায় ১০০ফুট উচ্চ হইবে। 
তাহার উপর একটি দ্বিতল মন্দির আছে । মন্দিরের 
উপরিভাগ হইতে চতুদদিগের দৃশ্য বহুদূরব্যাপী অতি 
মনোহর ; তথায় বর্ধদা শীতল বারু বহিতেছে ॥ নিন্ম" 
তলস্থ মঞ্চোপরি ই্রারামচন্দ্রের পাদুকা রহিয়াছে । 
অচ্ভক, এই স্থানে আমাদিগ্রের হইয়া আষ্টোত্তর শত 
অচিনাদ্দি করিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, এই তীর্থ অতি 
প্র্লদ্ধ । 'তথায় শ্রীরামচক্দ্রের যথাবিধানে পুজাদি 
করিয়।, ত্রাহ্মণ-সন্ভর্পণ করাইলে, অপুজ্রক ও গুণবান 
পুন্ধ লাভ করিয়া! থাকে | 

১৯২। পাগুবতীর্ঘ। ইহা নিম্ম জসিতে অবস্থিত | 

ইহ উপতীর্ধের ৬ সংখ্যক তীর্থ । পঞ্চপা গুবগণ পঞ্চ” 
স্তীর্ঘ খনন করিয়া, নন স্ব নাম দিয়াছিলেন । এক্ষণে ইহ! 
ধটী স্ষুদ্র জলশয় মাত্র । ধশ্মতীর্ঘের তীরে. একটি ক্ষুদ্র 
লিঙ্গ আছে, উহা ধম্মরাঙ্জ-প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পাগুবেশ্র 
নামে অভিহিত ৷ | 

১৩1 তদনন্তর আমর] ' বৃহৎ ব্রন্মকুণ্ডে আসিলাম, 
ইন্থা চতুর্ব্বিশতি শ্রেষ্ঠ তীর্থের মধ্যে ৭ম সংখ্যক । ইহার 
পশ্চিম তীরে এরি পুরাতন মণ্ডপ আছে । শুনিলাম 
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রাষেশ্বর-দেৰ নবরাত্রে এ মণ্ডপে আসেন। হুদটি বর্ষা 
যুক্ত জলে পূর্ণ ছিল, মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র মণ্ডপ 
দুষ্ট হইল । পাগ্াজী কহিলেন, উক্ত মগ্ডপের নিকটে 
বিভূতি স্বত্তিকা পাওয়া যায়। তাহাই ব্রহ্গকুণ্ডের 
বিভূততি । 

:১৪। ব্রন্মকৃণ্ডের দক্ষিণপার্থে দ্রৌপদী নামে সর 
জলাশয় | ইহার নামোল্লেখ সেতুমাহাত্বোে নাই । 

১৫! তদনম্ভর আমর] ভভ্রকালীদেবীর মন্দিরে 
আলিয়া! দেখিলাম, মন্দিরটী অতি পুরাতন, সপ্ত প্রকোষ্ঠে 
বিভক্ত; চুর্ণ-প্রস্তরে ( লাইমৃস্-ট্োনে ) নির্মিত ; 
স্থানে স্থানে লোণ] লাগিয়াছে ১ বম্মুখে দুই দ্বারপালের 
'ীষণমৃত্তি ও ১০৮ বাহনের পুঞ্ত মৃস্তি। মুলস্থানে গমন 
করিয়া দেখিলাম, মুষ্তিটি অষ্টীভুঙ্জা মহিষমর্দিনী, মহিষ” 
রূপী অসুর পদতলে রহিয়াছে । পঙ্জারী, ব্রাহ্মণ নহে, 
গরবঙ্জাতি ৷ দেবীর পুজা বামাচার মতে হইয়া থাকে! 
মঙ্গল ও শুক্রবারে ছাগ-বলি হয় উত্সবের সময় মহিষ 
বলি হয় । নিত্যপূজায় পশু-হনন হয় না ঠ ষাগ্জাসিক 
ধজ্জারোহণ উৎসবের লময় পার্ধহী ও মহেশ্বরের মৃর্কি 
এখানে আইসে, তৎকালে ব্রাঙ্মণে অভিষেক করিয়া 
থাকে। পূর্বে ভদ্রকালীর উৎসব অতি সমারোহে হইত। 

১৬। তদনভ্তর, হনুমান্-কুণ্ডে আসিলাম। ইহা 
সেতুমাহাত্্যোক্ত শ্রেষ্ঠ তীর্ধের অস্টম নংখ্যক | এইটি 
চতুক্ষোণারুতি, ইহার চারিদিকে প্রস্তরে কীধান। 
ইহা অতি পুরাতন বলিয়া কোধ হুইল। ইহার তীরে ক্ষণ 
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মন্দিরে হনুমীনজী কর্তৃক কৈলাস হইতে আনীত লাঙ্গুলা- 
ক্িত লিঙ্গ রহিরাছেন, অর্থাৎ একটি প্রাস্তরে হনুমানুমৃর্ঠি 
ও তাহার লাঙ্গলে একটি বো্টত লিঙ্গ দৃষ্ট হইল। ইহা 
মেতুস্থ একাদশ শ্রেষ্ঠ লিলের অগ্যতম । 

১৭ তদনভ্তর, অগন্ত্যতীর্ধে আসিলাম। ইহা 
সেতুমাহাত্্যের শ্রেষ্ঠ তীর্থের নবম সংখ্যক | এই তীর্থ- 
পুক্ষরিণী প্রস্তরে বাধান। ইহার তীরে অগস্ত্যেশ্বর নামে 
লিঙ্গ স্থাপিত 

১৮। তদনম্ভর লক্ষ্মীতীর্ঘ। ইহা সেতুমাহাত্য্যোক্ত 
শ্রেষ্ঠ তীর্থের ত্রয়োদশ সংখাক | ইহা অবশ্য সমুদ্রের 
একটি ঘাট মাত্র। 

১৯। তদনম্র অগ্িতীর্ঘে আনিলাম, ইহা সেতু- 
মাহাত্ধ্যোক্ত চতুর্দশ তীর্ঘ। ইহাও একটী সাগরন্নানের 
খাট মাত্র । এই স্থানে বৈদেহীর অগ্রিপরীক্ষা হইয়া- 
ছিল ও এই স্থানে অগ্নিদেব আবিভূতি হইয়াছিলেন । 
আমরা এই তীর্ধে সঙ্ধরপূর্বক ন্ব্ৃত ন্নান করিয়া, তর্পণ 
ও পিগু প্রদ্দান করিলাম । ঘাটের উপর হনুমান্জীর ও 
মহাকালীর মন্দিরদ্ধয় প্রাতিষ্টিত আছে। এই মৃষ্তিদ্বয়ের 
-বিষয় সেতুমাহাস্্যে কথিত নাই । তথা হইতে সিক্তবস্ত্ে 
মন্দির প্রাণে আনিলাম। প্রাঙ্গণ মধ্যে অনেকগুলি 
কূপ আছে, সকল গুলিই মহাতীর্ঘ। ক্রমে তাহাদ্দিগের 
নাম গুদত্ব হইতেছে। 

২০। মহালক্ষমী তীর্ঘ। পাণ্ডার প্রমুখাৎ জানিলাম, 
ঘলরাম, কৃষ্ণ ও পঞ্চ-পাগুবের তথায় স্নান করিয়া- 
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ছিলেন। উহার পূর্বাদিকে লক্ষ্মী মহালম্দ্রী ও পার্শদেশে 
পার্বতী ও পরমেশ্বর ফ্লুদ্র মন্দিরে বিরাজমান আছেন | 

২১। রা গায়ভ্রী-তীর্ধে ও সাবিত্রীনতীর্থঘে 
আলিলাম । ইহা উপতীর্থের শম্তর্গত ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যক। 
ইহার জল নব্াপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহাতে আমরা আসান 
করিয়াছিলাম । 

২২। সেতুমাধব তীর্থ । ইহ] দীর্ঘপ্রান্তে ৮* ফুট 
হইবে। চতুদ্দিক প্রান্তরে বাধান, ইহার তীরে মন্দির 
মধ্যে সেতুমাপব-মূর্থি আছে। ইহার বৃত্তান্ত পুর্বে 
কথিত হইয়াছে | 

২৩। তদ্রনন্তর একটী প্রাঙ্গণে €গী কুপ দুষ্ট হইল । 
উহ] নল) নীল, গয়, গবাক্ষ ও গবয় তীর্থনাগে অভিহিত । 
প্রত্যকের নন্নিধানে ক্ষুত্র মন্দিরে তাহারদিগের গ্রাতিষ্টিত 
লিঙ্গমূর্তি | পূর্বে আমরা নলের ও নীলের তীর্ঘ একবার 
বলিয়াছি এখানেও নলের ও নীলের তীর্থ কথিত হই- 
মাছে, আমরা এতদছ্বিষয়ের মীমাংসা ক্ষিজ্ঞাসা করিলে 
পাশাজী কিছুই বলিতে পারেন নাই । 

২৪। তদনম্তর) আমরা ব্রদ্মহত্যা-বিমোচন তীর্থে 
ক্সাসিলাগ | ইহা উপতীর্ধের পঞ্চদশ সংখাক ॥ এই 
স্তানে জ্রীরামচন্দ্রকে ত্রক্মহতা!। পরিত্যাগ করিয়াছিল, 
ইগিও একটি ক্ষুদ্র বাধান কুপ। 

হ৫। তদনম্তর ময়ুনা, গঙ্গা ও গয়াহীর্ঘ সম্দশ্ন 
করি । ইহা সেতুমাহাক্ব্যোক্ত অষ্টাদশ, উনবিংশ এবং 
বিংশ সংখ্যক | ইহা একটি ক্ষুদ্র বাধান কুপমাত্র ॥ 

৯২ 
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২৬। তদনন্তর, একটি মহলে-তিনটী, কুপ দুষ্ট হইল। 
ইহাদের মধ্যে একটির নাম শঙখ্বতী। উহা নেতুমাহাস্যোক্ত 
শ্রেষ্ঠ তীর্থের নগুদশ সংখ্যক | উপর দুইটির নাম চন্জ্র- 
তীর্থ ও নুর্ধ্যতীর্ধ। ইহাদের উল্লেখ সেতুমাহাক্ম্যে দেখি 
নাই । 

২৭। তদনম্তর একটি শঙ্করতীর্ঘ নামে কুপ দুষ্ট 
হইল । শুনিলাম শঙ্করভভপ উহ! খনন করিয়াছিলেন । 

২৮। তদনম্থর, দ্বিতীয় চক্রত্ীর্ঘ। ইহ] সেতুমাহা- 
স্যোক্ত শ্রেষ্ঠ তীর্থের পঞ্চদশ সংখ্যক | ইছাও বাধান 
কুপমাত্র । 

২৯। শিবতীর্থ। ইহা সেতৃমাহাক্ঘ্যোক্ত শ্রেষ্ঠ 
তীর্থের ষষ্ঠদশ সংখ্যক ও একগি ক্ষুদ্র কুপ মাত্র । 

৩০। তদনভ্তর, সাধ্যাম্বত তীর্ঘ দু হইল । উহ! 
সেতুমাহাঝ্রেযাক্ত দ্বাবিশ নংখ্যক। উহাও একছি 
কুপমাত্র | 

তদনন্তর, রামেশ্বর দেবের গঙ্গোদকাভিষ্কে, 
জলাভিষেক ও ষোড়শোপচারে পূজার জন্য নিপ্ধীরিদ্ত 
মূল্য প্রদান করিলাম । গঙ্গাদেবীর পুজা, অভিষেক 
ও নৃস্তিপাঠাদি করাইয়], যথা সময়ে দেবালয়ে যাইয়া, 
পার্বতীদেবীর, বিশ্বেশ্বরেরঙ্* ও রামেশ্বরের পুথক্‌ 
পৃথক অভিষেক ও ষোড়শোপচাপে পুজা করিয়। 
আহারাস্তে মন্দির সন্দরশ্শনে গগন করিলাম | এতাবৎ, 





* জক্ষিণ প্রদেশে প্রথমত: দেবীর পুজা ও তৎপরে দেবের পুজা হইয়। 
খাকে। 
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কাল আমর] তীর্ধসন্দশশনাদিতে ব্যাপুত ছিলাম, বিশেষ- 
রূপে মন্দির দর্শনে ]অবকাশ পাই নাই। তজঙ্জন্য 
তদ্বিষয়ে কোন কথাই বলি নাই । এক্ষণে দেবালয়ের 
চারিদিক ঘুরিয়া দেখিলাম, প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে যে 
উচ্চ প্রাকার, তাহ! দীর্ঘে ১০০০ ফুট ও এ্াস্থে ৮৮৭ ফুট, 
চারিদিকে চারিটি প্রবেশদ্বার, পশ্চিম দিকের প্রবেশ 
দ্বার ১০০ ফুট উচ্চ । লোকপ্রবাদ এই যে, খিংহুল 
দীপের অস্তর্গত্ত কাণ্ডির বরশক্কর' রাজা দি'হছল হইন্তে 
প্রস্তর আনাইয়া, মুল-মন্দির নিশ্মীণ করেন । মধুরার 
নায়ক রাজাগণ ভিতরের প্রাকার নিম্মাণ করেন । 
রামনাদের সেতৃপতিরা বহির্ভাগের রহৎ মণ্ডপ নিশ্দাণ 
করেন । এঁ মণ্ডপ ধুনর প্রস্তরে নিশ্মিত হইয়াছে। উহা 
কমজোরি, নামুদ্রিক বারুপ্তভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে । 
ঘেকয়েক বৎসর ধরির। মণ্ডপ নিশ্মিত হয়, সেতুপত্তি- 
দিগের রাজ্যের শীমানায় যে কল বন্দর ছিল, তাহার 
সমস্ত আয় মন্দির নিম্মীণে প্রদত্ত হইন্ঘ। প্রাকারের 
তোরণ দ্বারে ** ফুট পরিমিত প্রাস্তর খণ্ড দরজার 
বাজু ও গোবরাটে লাগান হইয়াছে । এই. দেবালয়ে 
দ্রাবিড়ী গঠনপ্রণালীর পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়। 
অঙ্ঠান্য দেবালয়েব গ্যাঁয় ক্রমে ক্রমে অবয়ব রদ্ধি না 
হইয়। চতুদ্দিক ভাবিয়। , চিনিয়। দেবালয়ের সমস্ত নবম! 
একত্রে স্থিরীরুত হইলে বোধ হয় সমস্ত এক সময়ে 
নিশ্মিত হইয়াছিল, তাহার মন্দেহ নাই । ইহার বহিঃ- 
প্রাক্কার ২ ফুট উচ্চ তাহাতে চারিটি গোুর | পশ্চিম 
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দিকের গোপুরটি সম্পূর্ণ রহিয়াছে, অপর ৩টি অসম্পূর্ণ 
অবস্থায় আছে । প্রকাণ্ড বারগ11এই দেবালয়ের প্রধান 
গৌরবের সামঞ্জী । এই দেবালয়ের বারাণ্ডা ৭*৭ ফুট 
দীর্ঘ ও ৪৯০ ফুট গ্রশস্ত। দৈর্ঘ্যে ন্মস্তই খোলা, প্রান্ছে বা 
পরিমরদিকে স্বপ্তের উপর ছাদ । ২০ হইতে ৩* ফুট 
অস্তর স্তন্তশ্রেণি এবং ছাদ মেজে হইতে ৩৭ ফুট উচ্ে 
স্তষ্োপরি অবস্থিত | এখানকার স্তম্ভের কার্য চিদ্দ* 
সবরের পার্বনতী-মহেশ্বয়ের কনকমভার স্তষ্ভের কার্য 
ভপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে | প্রতোক জ্তন্তে নানা- 
বিধ দেব দেবীর ও রাজাদিগের সম্পূর্ণ মৃত্তি ক্ষোদিত 
রহিয়াছে, এরূপ উৎকৃষ্ট কার্য দক্ষিণদেশের আল্প মন্দি- 
রেই দৃষ্ট হয়। গর্ভ গৃহের সম্মুখে ঘে বারাগড আপিয়াছে, 
তাহার এফ দিকে রামনাদ রাঙ্াদিগের মৃত্তি রহি- 
য়াছে। পুরাতিত্ববিদ্গণ অনুমান করেন যে দণ্ডদখ 
শএতান্দীর প্রারস্তে অথবা যষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
সম্ভবত যে সময়ে পেরুমল নায়ক মধ্রার শুম্দরেশ্বর- 
মন্দিরের পুনঃ সংস্কার ও বৃদ্ধি করিতেছিলেন, মেতু- 
পতিরাও তত সময়ে এই মন্দিরের বৃহৎ বারাগ্ডা) মণ্ডপ 
ও গ্রাকার নিচ্দধীণ করিয়া খাকিবেন। ইহার নিম্মাণ- 
কার্যে অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎনর লাগিয়া! থাকিবে । সে 
যাহা হউক আসর এরূপ রছৎ মন্দির অন্য কুঙ্জাপি দর্শন 
করি নাই । বল যাচ্ছল্য মন্দিরের চারিদিক পরিদর্শন 
করিতে আমর ক্লান্ত হইয়। পড়িয়াছিলাম । 

আমর! দুইবার রামেশ্বর দেবদর্শন করিয়াছিলাম, 
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পরে আর একবার, দর্শনের অভিপ্রায়ে সায়াহ্ছে পুনরা 
দেবালয়ে আসিয়া দেবে অষ্টোতভির এত নাম অর্চনা 
করি । যাত্রীমাত্রেই চির্ঠিথানুসারে অন্ততঃ তিনবার 
দেব দর্শন করিবে । মেতৃপতির মম্মান জন্য এ দ্রিবস 
দীপোতৎসব হইয়াছিল । তাহা সন্দর্শন করিয়া পাগাজীর 
নিকট বিদায় হইয়াছিলাম। পাগাজী এ পধ্যস্ত আমা- 
দিগকে বিশেষ পীডন করিতে পমর্থ হন নাই? কিন্তু) 
যোগ পাইয়া বিদায় গ্রহণের সময়ে সফল দিবার ছল- 
নায় হস্তে জল দিয়া গীড়নের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; 
এমন কিঃ অত্যাচারে তুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। পাঠক- 
বর্গের অবগতির জন্য বল! আবশ্যক যে পাগাদিখের 
আধিপত্য দেবালয়ের বহির্ডাগস্থ তীর্থাদি-কার্ষয করি- 
বার সময়, রামেশখ্বর দেবের অভিষেকাদিতেতে তাহা- 
দ্রিগের কোন আধিপত্য নাই। যে অবধি জজের নিকট 
আয় বায়ের হিসাব যাইতেছে, তখন হইতেই দেবালয়ের 
পূজার মূল্য নির্দিষ্ট হইয়াছে, উভয়বিধ অভিষেক ও 
ষোড়শোপচারে পূজার মূল্য ৫॥* টাকা, অক্টোত্বর শত 
নামার্চনার মূল্য ।/* আনা, সহত্র নামার্চনার মুল্য ১২ 
টাকা, প্রত্যেক নারিকেল উপহার ও করপূরালোকে 
দেবদর্শনের দক্ষিণা /*আনা নির্দিউ আছে। গ্রাতঃকাল 
হইতে কার্কুন আপন দপ্তরে থাকিয়।, মূল্য গ্রহণপুর্বাক 
যাত্রীদিগরকে রলিদ গদান করিয়া থাকে । ৫০ টাকার 
[তিতর পুজার দ্রব্য অভিষেকের দ্রব্য ও ভোগদ্রব্য 
ইত্যার্দ নমত্তই মন্দির হইতে প্রদত্ত হয়, যাত্রীদিগকে 
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কিছুই করিতে হয় না। যাত্রীরা সাধারণতঃ গঙ্গাক্ষল 
লই! আইসে | কিন্ত, যাহা র?গঙ্গাজল লইয়া! ন। আইসে; 
তাহারা আর এক টাকা বেশী দিলেই দেবালয়ের 
ভাণ্ডার হইতে একশিশি গঙ্গাজল পাইয়া থাকে । পুজার 
আয়োজন হইলে, দেবালয়ের কোন ব্যক্তি যাত্রীর্িগকে 
সংবাদ দেয়। যাত্রীগণ তথায় আমিলে, অঙ্ক তাহার 
গ্রাতিনিধি হইয়া, যথাক্রমে পার্ধতী, বিশ্বেশ্বর ও রামে- 
শ্বরদেবের অভিষেক করিয়া, ষোড়শোপচারে পুজা, 
পক্কান্নের ভোগ গ্রদান ও করুরালোকে আরতি করিয়া 
মন্্রপুষ্পতাদানে পুজ1 সম্পন্ন করেন । অভিষেকের সময়ে 
অপর তিনগি ব্রাঙ্গণ ততৎ্কালোচিত “নমকং চমকং' 
আদি বেদগান করিতে থাকে । অর্চকেরা মাসিক 
বেতনভোগী । অতএব তাহারা জোর করিয়া, একটি 
কপর্দক পাইতে পারেন না। নির্দিষ্ট মূল্যের ভিতর 
তাহাদিগের দক্ষিণা লওয়। হইয়াছে । 

অনেকে এরূপ ভাবিতে পারেন, যদ্দি পুজার মূল্য 
নির্দিষ্ট রহিয়াছে, তবে যাত্রী শীড়নের সুবিধা কোথায়। 
এতদ্বিষয়ে একটু খুলিয়া বল! আবশ্যক | যাত্রী আসি- 
লেই পাগানুচরের] পাণ্ডার বাঁগিতে লইয়া! গিয়া; সযত্বে 
সেবা শুঞ্ষা করিয়। থাকে । পাগার পদপুজা ও 
পাগুাদর্শনী দেওয়াইতে পারিলেই, তাহার। একপ্রকার 
নিশ্চিন্ত হয় । তখন পাগ্াজী যাত্রীকে দেব সন্দর্শনে 
দেবালয়ে লইয়৷ যান, তখনও বিশেষ কিছু লীড়ন হয় 
নাই। পরদিবস শ্রীলক্ষ্রণকুণ্ডের কার্যে প্রথম পীড়ন 
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আস্ত হয়। প্রত্যেক তীর্ঘে তীর্ধদর্শনী, শ্ন্মদণ, কুচ্ছ- 
প্রায়শ্চিত, গোদান, ভূমিদান ও সাধারণ স্নান দক্ষিণাদি 
(যাত্রিক বিধি দেখ) ছ্রিসাবে লইবার যথেষ্ট চেষ্টা 
হইয়া থাকে । একে একে সমস্ত তীর্ঘযাত্রা সমাপন ন। 
হইলে, রামেশ্বরের অভিষেক পূজা হইবে না। ধনুক্ষোী 
তীর্থে সেতুস্বানের সময় লীড়নের চরমসীমা। তথা হইতে 
প্রত্যারত্ত হইলে, বিশ্বেশ্বরের উভয়বিধ পুজাদি হইয়া 
থাকে । এতাবৎকাল পাগ্ানুচরের। ছায়ার হ্যায় সঙ্গে 
নঙ্গে ফিরিতে থাকে ও ভূত্যের ম্যায় কার্ধ্য করে। যাত্রি- 
গণকে অপরের সহিত কথা কহিতে সুযোগ দেয় না। 
দেবালয়ের পূজার মূল্য নিদ্ধারিত হইয়াছে. তাহা শত 
যাত্রীর মধ্যে এক জনও যে জানিতে পারে তাহ। বলিয়া 
বোধ হয়না । যাত্রীমাত্রেই গঙ্ষোদকে রামেশ্বরৈর অভি- 
নেক করিবার অভিলাষ করিয়া আইসেন, অনেকেই 
সঙ্গে গঙ্গোদক আনয়ন করেন, যাহারা গঙ্গোদক আনয়ন 
করেন না, তাহার! পাণ্ডার নিকট ক্রয় করেন । গঙ্গো- 
দক দেবালয় ভাগ্ডার হইতে ১-২ টাঁকা মূল্যে এক সিসি 
পাওয়া যায়? কিন্তু পাণ্ড অন্ততঃ তাহার মৃল্যন্বরূপ 
১০-২ টাক! লইয়া থাকেন । পুজার মূল্য ৫॥* টাকা! 
হইলেও পাগাজী লোকবিশেষে দশ হইতে শত মুদ্রা 
লইয়া থাকেন । কলিকাতা নিবামী তারাপ্রসাদ বনু 
মহাশয় জগন্লাথ পাণ্ডার াবাসে ছিলেন, তাহার মুখে 
শুনিয়াছি যে, জগন্নাথ পাণ্ডা অতি ভদ্র, উভয় বিধ 
পুজার খরচ ৩০-২ টাকা হইলেও অনেক বলিয়া কহিয়া 


১৪০ তীর্ঘদর্শন | 


তাহা ২৫- টাকায় চুকাইয়া গরত্যেকে পঁচিশ টাফার 
হিসাবে দ্রিয়াছিলেন। ২ যাত্রীর নিকট হইতে 
অভিষেক ও পুজার টাকা সঁয়ং গ্রহণ করেন, পরে 
দেবালয়ে নিদিষ্ট মুদ্রা জমা দিয় পুজার বন্দোবস্ত 
করেন, কিয়দংশ অঙচ্টককে দিয়া অবশিষ্ট আত্মসাৎ 
করেন । পরে ব্রাঙ্মণ-ভোজনের ছলে অন্ততঃ দ্বাদশটি 
ব্রা্মণ-ভোজনের খরচ লইয়া থাকেন ও ত্রাক্মণদিগকে 
অদ্ধেক দিয়! শ্বয়. অপরাদ্ধ আত্মসাৎ করেন। অধিক 
কি, শ্ীলক্ষ্ণতীর্৫ঘে মুগ্ডনকার্য্যের মুল্যেরও অদ্ধেক অংশ 
রাখেন অর্থাৎ নরনুন্দরকে ছুই আনার হিলাবে দিলে, 
নরন্ুন্দর এক আনা মাত্র পাইবে ও পাগ্ডার এক আনা 
থাকিবে । সর্বশেষে বিদায়ের নময় “নফল' দিবার 
ছলনায় হস্তে জল দিয়া লোক বিশেষে সাধ্যানুসারে 
পীড়ন করিয়া থাকে । অনেক পাগ্ডার মাসিক আয় 
সহজ টাকার অধিক হইবে । 

আমরা যে সময়ে আমিয়াছিলাম সে সময়ে অতি 
বর্ষাপযুক্ত ধনুক্ষোটির রাস্তার অধিকাংশ জলমগ্ন হইয়। 
দুর্গম হইয়াছিল। ইহা রামেশ্বর হইতে ২৪ মাইল দুরে 
অবস্থিত । ইহার উভয় পার্খে লমুদ্র; মধ্যস্থলে বালুকা ময়, 
জমি তাহার অনেক অংশ জোয়ারের সময়ে ডুবিয়! 
থাকে; রামনাদ হইতে মণ্ডপে আসিতে যথেষ্ট কষ্ট 
পাইয়াছিলাম, আমাদিগের সখয়াভাবও হইয়াছিল। এক 
মতে দেবীপত্ন ও দর্ভশয়ন হইতে মিংহল দ্বীপের উত্তর 
সীমা সগস্তই সেতু বিশেষ । পান্বমবন্দর হইতে ভারতখগু 
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পর্যান্ত যে পাহাড়শ্রেণি আছে, তাহা অবশ্টুই সেতুর 
অংশ ও তাহার মন্গিকটস্ছ সা রর সান করিলে, সেতু- 
ম্লানের ফলভাগী হইব ভাবিয়? তথায় স্নান করিতে স্থির 
করিয়াছিলাম। কিন্তু পাগাদ্িগের মতে আমাদিগের 
রামেশ্বর যাত্রা পূর্ণ হয় নাই । গেতুমাহাত্ত্য মতে বিভী- 
ষণের প্রার্থনায় যথায় রাসচন্ত্র ধনুক্ষোটির (ধনুর অগ্র- 
ভাগ) ধারা মেতুতঙ্গ করিয়াছিলেন । তাহাই ধন্ুক্ষোটি। 
(এতদ্বিষয়ে রামেশ্বরের ৭৫ পুঃ ধনুক্ষোটির বিবরণ 
দেখ।) উহা অবশ্যই পুণ্যস্তান। তথায় নমুদ্রঙ্বানে 
প্রার্হই সেতুস্গান হয় । পথ দুর্গম হইলেও, যাত্রিগণ 
তথায় ম্লান করিয়া থাকেন। গেতুঘাট হইতে ও মাইল 
দূরে কয়েকটি ছত্রবাগী আছে, তথায় নাটোকোটা শ্রেষ্ঠী- 
দিগের ছত্রই শ্রেষ্ঠ। ছত্রধিকারীরা যাত্রীদিগকে আহা- 
রাদি দিয়া থাকে । যাত্রিগণ ছত্রে রাত্রিধাপন করে, 
প্রাতে পাণ্ড ব৷ পাগ্ানুচরে পরিরত হইয়া ধনুকফোটি- 
তীর্ধে সেতুস্বান করিয়া থাকে । ততৎকালে পাগাজী 
নানা বাবুদে যাত্রীদের নিকট হইতে প্রতারণ! করিয়। 
লইতে প্রয়াগ পাইয়া! থাকেন; এমন কি টাকার অনা 
টন হইলে অযাচিত আপন টক! দিয়) শ্রাদ্ধাদি কার্ধা 
ও দানাদি করাইয়া থাকেন । তদ্দনভ্তর, যতদিন যাত্রী 
উক্ত টাকা আনাইয়া পরিশোধ না করেন, ততদিন 
গ্রত্যাবত্ত হইতে দেন না | 

রামেম্বর লিঙ্গের পূজার মূলা হিসাবে, যাত্রিগণের 
নিকট হইতে প্রত্যহ ৪০-২টাক'র উপর মংগ্রহ হই 


১৪২ তীর্ঘদর্শন | 


থাকে । নিত্য পুর্জায় ও যাত্রী পূজায় তত টাকাই বায় 
হইয়া থাকে । শিবরাত্রি (উপলক্ষে চারি হইতে পাঁচ 
হাজার টাক] সংগ্রহ হয় । &দবতুর ৯১ ছিয়ানকই খানি 
গ্রামে লক্ষ টাকা আয় আছে । অচ্চক প্রভৃতি ভূত্য- 
দিগের মানিক ৩০০ শত টাকা বেতন প্রদর্ত হইয়া 
থাকে । দেবালয়ে অনেকগুলি উত্ব হইয়া থাকে ও 
তাহাতে অনেক টাক] ব্যয় হইগা থাকে । তন্মধ্যে দশ 
প্রকার গুধান উত্নব | বথা,-- 

১। বৈশাখ মানে শুরুষষ্ঠী হইতে দশদিনব্যাপী 
বগন্তোতৎ্নব | 

২। জোষ্ঠ মাপে শীন্তপক্ষে দশমীতে গুতিষ্ঠোতৎনব | 

৩। আষাঢ় মানে ভরণীনক্ষত্রে দেবীর প্রথম 
ধ্ধজোত্নব। 

৪ | শ্রাবণ মাসে উত্তরফন্ধুণী নক্ষত্রে পঞ্চ দিবস- 
ব্যাপী কল্যাণ (বিবাহ) উত্নব । 

৫ | আশ্বিন মানে প্রতিপদ হইতে দশমী পর্যন্ত 
নবরাত্রোতৎ্নব । 

৬। কার্তিক মাসে কার্তিকী পৌর্ণমালীতে 
ব্রদ্মোৎনব | 

৭1 অগ্রহায়ণ মাসে ভরণীনক্ষত্রে দেবীর দ্বিতীয় 
ধ্বজোতসব এবং এই মাবে শুক্র অয়োদশীতে লক্ষ 
দীপোত্নব। 

৮। পৌষ মাসে পুর্িমার দ্রিন একটী উত্সব 
হইয়। থাকে । 
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৯। মাঘ মারে পঞ্চদিবসব্যাপী মাঘোত্সব ও 
শিবরাত্রোৎ্নব হইয়া থাকে 

১০। ফাল্গুন মানে মর্্রাভিষেকোতৎনব হয় । 

আমরা রাগেশ্রক্ষেত্রে ত্রিরাত্র বাপন করিয়াছিলাম ॥ 
কোটিতীর্থের পুণ্যপাণি পূর্ধরাত্রে আনয়ন করিয়া রাখ! 
হইয়াছিল । চতুর্থাদবন প্রাতে তাহাতে তীর্ঘক্পান করিয়।, 
পান্বগাভিমুখে প্রত্যারত্ব হইয়া, যোজকের সন্গিকটে 
ফ্যাগৃ্টকের ধারে পাথরে বমিয়! মনের সাধে নাগরা- 
বগাহন করিলাম । অতএব, অগ্রিকৃণ্ডে ও এইখানে দুই" 
বার জামাদের নাগর ন্বান ঘটিয়াছিল। 

পাগ্ুপ্রমুখোক্ত শ্ীরামেশ্বর-যাত্রা-কর্তব্য তালিক1। 

১। পাগুাদর্শনী। নুনকক্পে ২২ টাকা । 

২। লক্ষণতীর্ধথে কর্তব্য বিষয় । তীর্ঘদর্শনী | 
( অভিপ্রায়ানুনারে |) ব্রহ্মদণ্ড। মুণ্ডন ও ষোড়শবিধ 
কচ্ছ, প্রায়শ্চিত্ত । গোদান। ভূমিদান। লক্ষ্মণেশ্বরের 
দক্ষিণা । আান। 

৩। রামতীর্ধে কর্তব্যবিষয় | তীর্ঘদশনী | কৃচ্ছা- 
চরণ। হিরণ্য্দান ও গোদান। ম্বান। প্রীরামচন্দ্রজীর 
দশনী। শ্রাঙ্গবিধি । পিণ্ডোপকরণ | পিগুবস্ত্র | চট- 
দক্ষিণা । পিগুদক্ষিণা। পিগু ভিন্ন নময়ে গো? ভূমি, 
দীপ, উদকুস্ত১ কলস, পাখা, ছত্র ও ঘণ্টার দানরূপ 
পিতৃ অষ্ট দান করিতে হয়| স্ুখশয্যা দান। কদশীর্ক্ষ 
দান। ভূমিদান। ব্রাঙ্গণ ভোজন । 

৪ | ধনুক্ষোটিতীর্ধে কর্তব্যবিষয় | পুজোপকরণ । 


১৪৪ তীর্থদর্শন | 


সুবর্ণ-ধনুর্বাণ। পঞ্চরদ্ু । মহাভেট | মহাবস্থ্ । দান- 
দক্ষিণা । নবগ্রহের নবধিধ দান । দশদিকৃপালের দশ- 
বিধ দান। গোদান। (শীত) একাদশ বা এক |) অষ্থ- 
বিংশোত্তর সহজ্ববিধ গ্রায়শ্চিত | ব্রাঙ্ষণপূজা | নেতু- 
পূজা । ফল ও তান্বলদান। 

৫1 * ২৪ তীর্ঘযাত্র] কর্তব্য বিষয় । অর্থাৎ অবশিষ্ট 
প্রত্যেক তীর্থেই এইরূপ করিতে হয়। তীর্ঘভেট । কৃচ্ছ, 
প্রায়শ্চিত | হিরণ্যদান ও গোদান । মানলম্মত দাক্ষণা। 

৬। রামঝরকার কর্তব্য বিষয় । অষ্টতীর্ঘ তীর্ঘ- 
ভেট, গোদান ইত্যাদি । 

৭ রাম্নেশ্বরদেবের গপঙ্গাভিষেক কর্তব্য বিষয় | 
গঙ্গাজল। গঙ্গাপূজা বিধি । পুরজ্জোপকরণ । গঙ্গাজীর 
বস্ত্র ও দর্শনী । রামেশ্বরজীর দশনী এবং বস্ত্র । লক্ষরুদ্র 
বা মহারুদ্র পা | দম্পতিপূজা | এই স্থানে ছুইটী বা 
ছাদশটী ব্রাঙ্গণভোজন করাইতে হইবে । 

৮। কোটিতীর্থ-যাত্রার কর্তব্য বিষয় । তীর্ঘদর্শনী | 
গোদান | স্ুুবর্ণদান) গুপ্তদান। এই তীর্ধে স্নানের 
পর রামেশ্বরের ভিতর মল মৃত্র ত্যাগ নিষেধ । 

পান্বম হইতে রামেশ্বর যাইবার পথে যে চারিটী 
ছত্রনাগি আছে তাহাদিগের নাম গ্রাদত্ত হইল । 

১। তঙ্গুচিমুড়ম্‌ ছত্রবাগি | ইহা পাঁণ্ব হইতে ৩ 
মাইল দূরে স্থিত । | 

২। পিল্-মঠম্‌ ছত্র। ইহা পাশ্বম হইতে ৪ মাইল 
হরে শ্শি। 
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৩। আইয়ার মঠ। ইহা পান্বম হইতে ৬ মাইল 
দুরে অবস্থিত । 

৪ | তৃতীয় ছত্রবাি হ/তে অর্দ মাইল দূরে রাস্তার 
ধারে উদৈয়ার-তেবন নামে আর একটি ছত্রবাদী 
আছে। 

রামেশ্বরে যে কয়েকটা ছত্রবাটী আছে তাহাদিগের 
তালিকা নিন্দে গ্রাদত্ত হইল । 

_তঙ্জাবুরু রাজাদিগের ১টী 

ধন্মপুরের মঠাধিপতির ১১গী | 

কে1চীনরাজের ১ী। 

কালহস্তীর মহারাজের ১ লী| 

ইন্দোর মহারাজের ১ টী 

বারবার ছত্র | 

কোমটী ছত্র। 

তঙ্গমার ছত্র | এই ছত্রে প্রতি দ্বাদশীতে ৩* জন 
ব্রাহ্মণভোজন হইয়৷ থাকে । 

ব্যেহটরাজার ১ | 

বিরপ্লা-শ্রেষ্ঠীর ১টী | এই ছত্রে সকল জাতীয় আগ- 
ত্বক আহার পাইয়া থাকে এবং বালকদিগের জন্য 
ভুগ্ধের বন্দোবস্ত আছে। 

ধন্ুক্ষোটিতে যে কয়েকটশী ছত্র আছে তাহার 
তালিকা । 

ব্যেঙ্কটরাজার ছত্র, ০০ রাজার ছত্র ও ির্া- 
শ্রেষ্ঠীর ছত্র। 

১৩ 
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দর্ভশ্য়ন। 


আমর' স্কন্দপুরাণোক্ত অধ্যাতস-রামায়ণে দেখিতে 
পাই যে, জ্ীরামচন্দ্র সীতাদেবীর উদ্ধারের জন্য ল্গ্রীব- 
শাসিত বানর-সেনা পরিরৃত হইয়া লঙ্কা যাইবার উদ্দেশে 
দক্ষিণানুধি-তটে উপস্থিত হইয়া, অগ্নাধ, শতযোজন- 
ব্যাপী, নক্র-মকর-সমাপুল ও ভউর্মি-সঙ্কুল অহ্ৃুধিকে 
মধ্যস্থিত দেখিয়! এরং তাহ] উত্তীর্ণ হইবার অন্য উপায় 
না পাইয়া, বরুণদেবের সাহাধ্যাভিপ্রায়ে সাগরতীরে 
দর্ভশয্যায় গ্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন 1 শ্ীরামচন্র 
গ্রয়োপবেশনে থাকিলেও বরুণদেব আদিলেন না । 
তখন, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন যোজনা করিলে, বরুণ- 
দেব ভয়ে মনুষ্যবিগ্রহ ধারণ করিয়া, প্রীরামের সম্মুখে 
আসিয়৷ ক্ষমাপ্ার্থনা করেন । যথায় শ্রীরামচন্দ্র হর্ড- 
শখ্যায় প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন, তাহা অর্ধবাদি 
সম্মত পুণ]তীর্ঘ হইলেও, আমরা তাহা কোথায় জানি- 
ভাম না । রামেশ্খরে আসিয়। শুনিলাম। উহা দক্ষিণ 
সমুদ্রতীরে পশ্চিম চত্রতীর্থের ধারে, সেতুপতিদ্দিগের 
রাজধানী রামনাদ হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত । 
আমর রামনাদ হইতে বিটলে-মণ্ডপ হইয়া, পান্বমে 
আনিয়া কালিমুত্ুপিল্সৈর 'ত্রবা্টীতে যৎকালে বিশ্রাম 
করিতেছিলাম, কয়েকটি মহারাস্ত্রীয় ব্রাঙ্গণ রামেশ্বর- 
তীর্থ সন্দর্শনানস্তর প্রত্যাৰ্ত্ত হইয়) সেই ছত্রবাচীতে 
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আদিলে, তাহাদিগের প্রমুখাৎ শুনিলাম, তাহারা 
পান্বম হইতে পোতযোগে তুৎ্কুড়িতে প্রত্যারত্ত হইবেন 
ও পথিমধ্যে দর্ভশয়ন তথ মন্দর্শন করিবেন । আমরা 
প্রত্যাবর্তনকালে দর্ডশয়ন সন্দর্শন করিতে নঙ্কল্প করি- 
লাম। তদনম্তর, রামেশ্বর হইতে প্রত্যার্ত হইয়া, পান্থম্‌ 
টেলিগ্রাফ আফিসের নিকটস্থ জামিদারের ছত্রবাটীতে 
আশ্রয় লইলাম ও অপরাস্ঠে পান্বম বন্দরের দ্রষ্টব্য বাদী- 
গুলি সন্দর্শন করিলাম | বন্দরটী ক্ষুদ্র হইলেও, যতকাল 
রামেশ্বর তীর্থ ততকালের হইবে | ভারতবর্ধ হইতে 
রামেশ্বরে যাইতে হইলে; যাত্রী যে রাস্তা দিয়াই আন্ুক 
না কেন, গ্রাথম তাহাকে পাশ্বম বন্দরে নামিতে হুহবে। 
তথায় ষাত্রীর্দিগের থাকিবার জন্য চারিটি ছত্রবাটী 
দেখিলাম । 

১ম | জমিদাঁর-ছত্রবাটী। উহা বন্দর ঘাটের 
সন্নিকটে টেলিগ্রাফ আ্রিসের অনতিদূরে অবস্থিত | 
জমিদারগণ কর্তৃক প্রতিষ্টিত। উহা বৃহৎ হইলেও, 
উহার সপসিকটে পানীয় জল না থাকায়, 'অতি অল্প- 
সংখ্যক যাত্রী উহাতে আশ্রয় লইয়। থাকে । 

২য়। কালভৈরব-দেবালয়ের নিকট কালিমুত্ত- 
পিল্লসৈররুত ছত্রবাটী | ইহ] নিতান্ত ছোট নহে, তত্রুত 
পাণীয় পুক্ষরিনীগী ছোট হইলেও, তাহার জল অতি 
পরিষ্কার । 

ওয়। পুরাতন জেলবাটীর একাংশে লোকেল-ফণ্ড- 
ছত্রবাটী | উহার কক্ষগুলি অতি পরিক্ষার, পূর্বোক্ত 
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২য় ছত্রবাটীতে স্থানাভাব হইলে যাত্রী এই ছত্রবাটীতে 
আশ্রয় লইয়া থাকে । উহার প্রাঙ্গণে পানীয় জলের 
কীধান কুপ দুষ্ট হইল। 
ধর্থ। নটকোটা শ্রেষীদিগের ছত্রবাটশী। 

পূর্বোক্ত পুরাতন জেলের অপরাংশে লোৌকেলফণ্ড 
দাতব্য চিকিৎনালয়, তাহার অব্যবহিত পরে লাইট- 
হাউন (দীপঘর), উহার অনতিদূরে রামনাদদ জমিদার- 
দিগের উদ্যানবাটী । 

কালি-মুত্,পিল্লৈর ছত্রবাটীর নিকট ভৈরবন্বামীর 
মন্দির, বালকদিগের শিক্ষা দিবার কারণ দুইটি পাঠ- 
শালা ও একটি মিশনস্কুল, খুষ্টানদ্িগের উপালনা গৃহ ও 
মুনলমানদিগের মস্জিদ্গৃহ দৃষ্ট হইল। বাজারের পণ্য- 
শালাগুলি নিতান্ত মন্দ নহে । এইস্থানে শ্রেঠীদিগের হত্র 
ও মুনলমানদিগের দুইটশী ফারমূ ও কুটি রহিয়াছে 

ভারতখণ্ড হইতে যে সকল কুলি সিংহল দ্বীপের 
কাপি ও চ ক্ষেত্রে কার্য করিতে দায় তাহার! পাশ্ব- 
মের কুলি আফিসের তত্বাবধানে একত্রিত হয়। পরে 
নির্দিষ্ট পোতে করিয়া “মানয়ার” উপকুলে অবতীর্ণ 
হইয়া! পদত্রজে চা বা কাপি ক্ষেত্রে যাইয়া থাকে। 
তাহার! দ্রাদন লইয়া! আইসে ও তাহাদদিগের রাহাখর- 
চের টাক! তাহাদের নামে খরচ পড়ে। খাটিয়া উভয়বিধ 
দেয় খণ পরিশোধ করিছে পারিলে তাহারা ইচ্ছামত 
অন্যত্র যাইতে পারে । তাহার! ক্ষেত্রে কার্ধ্য করিয়া 
রোজ ছয় আনার হিণাবে পাইয়া! থাকে, অতএব আনাম 
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কাছাড়াদি চা-ক্ষেত্রের কুলিদিগের অপেক্ষা ইহাদিগের 
অবস্থা অনেক ভাল বলিত্তে হইবে । ইহার্দিগের মধ্যে 
অনেকেই চা ও কাপির্ষেত্রে কার্য করিয়া অর্থ সঞ্চয় 
করিয়! গৃহে প্রত্যার্ত্ত হয় । 

পোর্টমাফিন হইবার পূর্বে দেশীয় পোতাধ্যক্ষেরা 
যাত্রীদ্বিগকে নানা প্রকার কষ্ট দিত, কিন্তু উহার প্রতিষ্ঠ। 
হওয়াবধি নৌকাভাড় নির্দিষ্ট হারে স্মিরীক্কত হইয়াছে ও 
যাত্রীদ্দিগের যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে । পান্বম্‌ 
হইতে মগুপে যাইবার কারণ সাধারণ লোককে এক 
আন] হারে ভাড়া দিতে হয়। তুৎ্কুড়ি ও নাগপত্তন 
যাইতে এক টাকা চারি আনার হিসাবে ভাড়া দিতে 
হয়। তুৎ্কুড়ি যাইবার সময় যাত্রী এক দিবন দর্ভশয়নে 
নামিয়া থাকে ও নাখপত্বনে যাইতে হইলে নবপাষাণে 
যাইয়া আহার করিম্না থাকে । অবয়বান্ুপারে ১5 
হইতে ৩০ ব্যক্তিকে এক পোতে লইয়! যাঁয়। 

পোর্ট আফিসের ক্লার্ক আমাদের তুৎ্কুড়ি যাইবার 
জন্য একখানি পেত ১- টাকায় স্থির করিয়াছিল । 
বেলা ৮ ঘটিকার নময় পাশ্বমূ পরিত্যাগ করিয়া পোত 
দর্ভশয়নাভিমুখে আনিতে থাকিল | পুর্ব হইতে নভো- 
মগ্ডলে মেঘ হইতেছিল, ক্রমে চারিদিক ঘনঘটায় আচ্ছন্ন 
হইয়া প্রবলবেগে বারু বহিতে বহিতে এক পশলা ব্বাট 
হইল) তৎকালে পোত যথেষ্ট ছুলিয়াছিল। বেলা এক 
ঘটিকার সময় দর্ভশয়নের সেতুতীর্ঘ ঘাটে নামিয়া নিক- 
টন্থু ছত্রবাগিতে আশ্রয় লইলাম । এখানে ছুইচী ছত্রবাদী 
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থাকিলেও পণ্যশালা নাই । তাহাতে বুঝিলাম, যাত্রী 
পোত হইতে নামিয়াই দর্ভশয়ন গ্রামে যাইয়া আহারাদি 
করে এবং তথা হইতে ্রত্যাঠুত হইয়া কেবলমাত্র ছত্র- 
বাটিতে রাত্রিযাপন করে । আমরা তথায় পাক করিয়া 
আহার করিননাম ও তদনম্ভর শকটারোহণপূর্ধাক দর্ভ- 
শয়নে আসিলাম । দুই মাইল পাকা রাস্তা অতিবাহিত 
করিয়া অন্ধ মাইল বালুকাময় নিম্লচর জমী পার হই- 
লাম । পুনরায় অন্ধ মাইল পাকা রাস্তা দিয়] 'দর্ভশয়ন' 
গ্রামে আনিয়া উপস্থিত হইলাম । পুর্বোক্ত দুই মাইল 
বর্জ সম্প্রতি নটকোটার শেঠীরা পাকা করিয়। দ্রিয়াছে। 
ছত্র হইতে এক মাইল পথ আদিলে রাস্তার বাম দিকে 
ব্যেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মন্দিরের নিকট আগস্ত্যতীর্ঘ। পূর্বোক্ত 
নিন্চর জমী বর্ধাকালে সমুদ্রের সহিত যোগ হইয়া 
যায়। অতএব, প্রথমোক্ত দুই মাইলও যে সমুদ্রের গর্ভ 
হইতে পুনরুখিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই । এক্ষণে, 
দর্ভশয়ন সমুদ্র তীর হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত 
হইলেও পুরাকালে উহার পাদদেশ পধ্যন্ত সমুদ্র ছিল 
বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এতছিষয় অধ্যাক্সয-রামায়ণে 
লঙ্কাকাণ্ডের ৩ অধ্যায়ে ৬৬।৬৭ শ্লোকে বর্ণিত আছে । 

দে যাহাই হউক আমরা গ্রামের ভিতর দিয়া ক্রমে 
ক্রমে মন্দিরের সন্নিকটে আনলাম । মন্দিরের লম্মুখে 
যে বৃহৎ পুরাতন পুক্ষরিণী আছে তাহা সেতুগাহা- 
স্ব্যোক্ত প্রথম চক্ততীর্থ নাষে খ্যাত । এক সময়ে তাছার 
চতু্দিক প্রস্তরে বাধান ছিল; এক্ষণে তাহার অধিকাংশ 
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শ্বানই ন৪ হইয়াছে । উহার জল লবণীক্ত ; উহার উত্তর 
দিকে যে জলাশয় আছে ,তাহ! রামতীর্ঘ নামে খ্যাত ও 
তাহার জল মিই। চক্রতীর্ঘের পশ্চিম তীরে ও মন্দিরের 
সম্মুখে একী পুরাতন মণ্ডপের ভিতর একটি ক্ষুদ্র বেদীর 
উপর ক্ষুদ্র বেদীমণ্প। উহাতে উৎসব কালীন দেবের 
ভোগমূত্ি রক্ষিত হয় । দেসালয়ের প্রাচীরটি দীর্ঘে ও 
প্ন্থে নানাধিক ৪০* ফুট হইবে । প্রাবেখ দ্বারের উপর 
বৃহৎ গোপুর 1 মূল মন্দির বৃহৎ না হইলেও উহার চতু- 
দিকে অনেকগুলি বড় বড় মণ্ডপ রহিয়াছে । উহা মুত্ত- 
বিজয় রঘুনাথ সেতুপতি কর্তৃক গ্রে-প্রস্তরে নিশ্মিত 
হইয়াছিল । তিনিই রামেশ্বরের মণ্ডপ ও পাস্বমের ছত্র 
নিন্দাণ করাইয়াছেন । আরও শুনিলাম যে, তিরুমঙ্গের 
আন্বার চৌর্ধ্যবৃত্তি করিয়া দর্ভশয়নের জগ্ক্লাথজীর 
মন্দিরও শ্্রীরঙ্গপত্তনের মন্দিরের একটি প্রাচীর নিন্মাণ 
করিয়াছিলেন ও মালোবারের রামরাজা কোদগওরাম 
স্বামী স্থাপন করিয়া ব্রাজণদিগের জন্য অন্নছত্র নিশ্ঘাণ 
করিয়! দিয়াছেন । তথায় অভ্যাগত নাধু ও সন্্যালিগণ 
অন্ন পাইগ্লা থাকেন। মূল মন্দির কোন্‌ সময়ে এবং কোন্‌ 
মহাত্মা কর্তৃক স্থাপিত তাহ! জানিতে পারিলাম না। উহ্থা 
মরকত নীল প্রস্তরে নিশ্মিত ও উহার চতুর্দিকে অনেক- 
গুলি অনুশাসনপত্র ক্ষোদিত রহিয়াছে । উহার ভিতরে 
যাইয়া দেখিলাম যে এক রৃহৎ বিষুমূত্তি শেষপর্য্যক্কে 
শায়িত রহিয়াছে । তাহার দক্ষিণদিকে শী্ঃউত্তরে পাদ 
ও নাভিদেশোস্ডব নালের উপরিস্থ পদ্মের উপর চতুম্মুখ 
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্রঙ্ধা । এই বিগ্রহ ঞ্রীরামচন্দ্রের দর্ভশয়ন মৃত্ি বলিয়া 
বিশ্রুত হইলেও, ক্ষীরোদশায়ী বিঝুঃমৃত্তি ভিন্ন অপর কিছুই 
নহে। মন্দিয়ের পার্খে একটি"বীধান ক্ষুদ্র কুপ আছে, 
উহা বরুণকুণ্ড নামে বিশ্রুত । রামচন্দ্র ট্তিন দিবস দর্ড- 
শয়নে থাকিবেও, বরুণদ্েব উপস্ভিত হইলেন না দেখিয়া, 
জু্ধ হইয়া ধনূুতে শরযোজন] করিয়া, শরালন আকর্ষণ 
করিতে করিতে কহিয়াছিলেন, “অদ্য নর্বগাণী রাম- 
যাণের সামর্থ অবলোকন করুক । এখনই সমুদ্রকে শুক্ষ 
করিব, বানরগণ এক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া পদব্রজে লঙ্কায় 
গমন করিবে ।” রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে? বনুমতী ঘন ঘন 
কম্পিন্তা হইলেন; নভঃস্থল ও দিপ্নগুল অন্ধকারাচ্ছন্ন 
এবং লমুদ্র বিক্ষোততি'ত হইল | সমুদ্র ভয়ে বেলা ছাড়িয়া 
এক যোজন পিছাইয়া গেল । তখন, সরিতৎপতি দিব্যরূপ 
ধারণ করত উক্ত কুপ হুইতে বহির্গত হইয়া, স্ততিকরত 
রামচন্্রকে প্রসন্ন করেন । অতএব তদবধি ইহ] বরণ- 
তীর্থ নামে কথিত হইতেছে । 

অনভ্ভর, আমরা যথাক্রমে মন্থালম্ষ্মী, প্রীদেবী, ভূদেবী, 
জগন্লাথম্বামী, কোদগু-রামন্বামীও সম্ভান-রামঙ্বামীকে 
দর্শন ও অর্চনা করিয়াছিলাম 1 সেতুপতির! ব্যয় বহন 
জন্য ১৮০০০- টাকা আয়ের মত ২২শ খানি গ্রাম গরদান 
করিয়াছেন । এই বিগ্রহের, নিত্য-সেবায় ১৭৫ সের 
তগুলের অন্পপাক হইয়। থাকে । 

এখানেও পঞ্চতীর্ঘ স্নানের বিধি আছে । মখা,-- 
লেতু» অগস্ত্য, বরুণঃ চক্র ও রামতীর৫ঘ। যাত্রীগণও 


নাগগণ্তন। ১৫৩ 


যথানিয়মে এই পঞ্চতীর্থে স্নান করিয় থাঁকেন ] দর্ড- 
শয়ন শ্ীবৈষ্বদিগের ও রামেশ্বর স্মার্তদিগের তীর্ঘ। 
আমরা তথা হইতে গ্রত্যারত্ হইয়া আহার সমাপ- 
নান্তে কিছুকাল নিদ্রা বাইলাম। রাত্রি তিনটার সময় 
নৌকায় আরোহণ করিয়া পরদিবন বেলা ১২টার 
সময় ভুৎ্কুড়িতে উপস্থিত হইলাম । অদ্য নৌকা বিশেষ 
রূপে ছুলিয়াছিল বলিয়া, সামান্য সামুদ্রিক পীড়া ভোগ 
করিতে হইয়াছিল । 


নাগপত্তন। 


১৮৯১ খুঃ অন্দের ২৪শে ডিবেশ্বরে ৭1৫৫ মিনিটে 
নাগপত্তনে আসিয়। পঁহুছিলাম | উহ। উত্তর ১০।৪৫।৩৭ 
অক্ষরেখায় ও পুর্ব৭৯।৫৩।২৮দ্রাঘিমায় অবস্থিত । তণ্া- 
বুর জংসন রেল ্রেশনে গাড়ী বদল করিয়া, তঙজাবুর 
নাগপত্বন শাখা লাইন হইয়া নাগপত্তনে আমিতে হয় । 
ইহা তপ্জাবুর হইতে ৪৮মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরের কুলে 
অবস্থিত । এইটি ৰুপ্রজাবিশি্ট পুরাতন বন্দর | পূর্বে 
ইহ! দ্িনামারদ্িগের অধীনে ছিল । কিঞ্চিৎ অধিক শত- 
বর্ষ হইতে বৃটিশ-শাসনভুক্ত হইয়াছে। প্রধান রাজবর্ঝ 


১৫৪ তীর্থদর্শন | 


হলাওুস্ীট, সেন্টপিটর্স চ্চ ও কয়েকটি রহৎ সমাধি- 
স্তস্ত এখনও দিনামারদিগকে ম্মরণ করিয়। দিতেছে । 
সাউথ-ইও্ডয়ান্‌ রেলওয়ে কোধ লোকোমটিভ্‌ ওয়ার্ক" 
সপ ও চিপ্‌-ষ্টোর নংস্কাপনাবধি ক্রমশই নাগপত্তনের 
ঞীরদ্ধি হইতেছে । পশ্চিম-দক্ষিণ মন্লুন্‌ বায়ু বহিবার 
সময় নাখপত্তন হইতে দেশীয় পোত বঙ্গোপসাগরের 
অন্যান্য বন্দরে যাতায়াত করিয়া থাকে ইহ অন্যত্রে উক্ত 
হইয়াছে | ততকালে, রামেশখ্বরের অনেক যাত্রী নাগ” 
পত্তনে পোতে চড়িয়া, দুই দিবসে পাশ্বমূ বন্দরে আইসে 
ও নবপাষাণে রাত্রিযাপন করে । (নবপাষাণ সম্বন্ধে 
রাঁমেশ্বরের ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) নগ্রপত্তনে সাপ্তাহিক 
গপকুলিক (কো্টীৎ) মার আলিয়া থাকে । 

এখান হইতে €মাইল পুর্বোত্বর সাগরতীরে নগোদ 
নামক স্থানে কারদ্দের-উলিয়ার-সৈয়দ, তাহার পুক্ত 
মহম্মদ ইসুফ-সৈয়দ ও পুক্রবধূ জোহার বিবির প্রনিদ্ধ 
সমাধিগৃহ রহিয়াছে । “কাদের উলিয়ার' সিদ্ধ পুরুষ 
ছিলেন। কি হিন্ডু কি নুসলমান উভয়েই তাহাকে 
ভক্তি করিত$ অনেকেই নাগপত্বনে আবিয়া, তাহার 
সমাধি দর্শন করিয়া থাকে । সমাধি মঞ্ষের (মন্দির ) 
মিনারেট ( চুড়া) বঙ্গোপনাগরে পোতাধ্যক্ষদিগের 
একটি স্থানীয় নিদর্শনন্বরূপ | ৰহুদূর হইতে হহা দুষ্ট হয়। 
মক্ষের নিকট বৃহৎ পুক্ষরিণী তীরে ফকিরদিখের থাকি- 
বার মণ্ডপ । মক্ষের ভূসম্পত্তির আয় ৫ণহাজার ট্টাকার 
উপর হইবে। 


নাগপভন। ১৫৫ 


আমর! স্টেশম হইতে সহরের ভিতর আয়িয়া, ব্হৎ 
পানীয় পুক্ষরিণীর নিকটস্থ ছত্রবাগিতে আশ্রয় লইয়া, 
গাথম নগোদের-মস্ক রন্দর্শনে গমন করিলাম । তথ! 
হইতে প্রত্যারত হইয়া, পেরূমলম্বামী ও কায়ারোহণ- 
স্বামী সন্দর্শন করিলাম 1 

পেরুমলম্বামীর উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ কিংবদন্তী 
আছে যে;কৃতযুগে ব্রন্ধা দক্ষিণান্থৃধি-তটে মহাবিষ্ুরআরা- 
ধনা করিয়াছিলেন । বিষ্ণু তাহার তপস্যায় সন্তু হইয়া 
তাহাকে দর্শন দিয়াছিলেন | তিনিই নাকি সেই স্থান 
অবলম্বন করিয়া বিষুমূত্তি স্থাপন করেন। যাহাই হউক 
দেবাঁলয়টি অতি পুরাকালে গ্রেনাইট প্রস্তরে নিশ্মিত 
হয়। কালের বশে উহা জীণ হইয়াছিল) সম্প্রতি নটো- 
কোটা শ্রেন্ঠিগণের1 উহার সংস্কারও ব্দ্ধি করিয়াছেন । 
আমরা দেব-সন্দর্শনানস্তর তাহার অষ্টোত্তর শত তুলনী 
ও দেবীর আষ্ট্রোত্বর শত কুস্কুম অর্চনা করিয়। “কায়া- 
রোহণ” স্বামীর মন্দির সন্দশনে আসি । দেবীর নাম 
নীলায়তাক্ষী, ল্মার্ত ব্রাহ্মণেরা তাহাকে অতি সম্মান 
করিয়। তাহার নামে শিব-মন্দিরের নামকরণ করিয়া" 
ছেন । মন্দিরটি অতি পুরাতন গ্রেনাইট গ্রস্তরে নির্পিত ও 
সম্মুখের গোপুরটি অসম্পুর্ণ | নটকোটা শ্রেষ্ঠীর। প্রভূত 
অর্থব্যয়ে মন্দিরের পুর্ণ সংস্কার ও নৃতন মণ্ডপ নিম্দীগও 
কিছু পরিবর্ধন করিয়া দি'তেছেন? যেরূপ আড়ম্বরে কার্য 
চলিতেছে তাহাতে সমস্ত কার্ধ্য সম্পূর্ণ হইতে প্রায় দুই 
লক্ষ টাক! ব্যয় হইবে। প্রত্যেক নৃতন স্তস্তে পুর্ণায়তন 


১৫৬ তীর্ঘদর্শন। 


লিংহঃ ব্যান মুনি ও দেবদেবীর মূর্তি ক্ষোদিত হই- 
তেছে। সংস্কার কাধ্য সম্পূর্ণ হইলে দেবালয় নুতন 
বলিয়! প্রতীয়মান হইবে । বৈশাখ মাসে প্রধান উৎসব 
হইয়। থাকে । আমরা দেবালয় পরিদর্শন করিয়া 
কায়ারোহণ স্বামীর) “নীলায়তাক্ষী” দেবীর সন্দর্শন ও 
অঙ্টনা করিয়। প্রত্যারত্ব হই | তদনম্তর, সাউথ ইপ্ডি- 
যান রেলকোম্পানীর লোকোমোটিতওয়ার্ক শপ? সন্দ- 
শনকরি। সহকারি লোকো সুপারিন্টে গেন্ট সাহেব 
আমাদিগের সঙ্গে থাকিয়। “ওয়াক শপের” সর্বপ্রকার 
কাধ্য নন্দর্শন করাইয়াছিলেন। অতঃপর শকট আরোহণে 
প্রধান রথ্যা দিয়া নগর সন্দর্শন করিয়া ১৬।৩০ মিনি- 
টের ট্রেণে তথা হইতে প্রত্যারত্ব হই। 


ি৮ 


মায়াবরম্‌। 


পান্ডে টিতে সে 





২৪শে ডিসেম্বর রাত্রি ১১।২২ মিনিটের সময় মায়া" 
বরমে পঁছছিলাম ৫ ইহ] উত্তর ১১।৬।২০ অক্ষরেখায় ও 
পূর্ব৭৯।৪১।৫ পদ্রাঘিমায় কাবেরী তীরে অবস্থিত । কেহ 
কহিয়া থাকেন, উহা ময়ুরবরমূ শব্দের অপভ্রংশ | 
মসুর মযুরম্বামী। বরমৃ -*পুরমৃখ অপরে কছেন, মায়া 
মহামায়া! বা মালক্ষী | বরমূ--পুরমূ। অর্থাৎ লক্ষমীপুরম্‌। 
মায়াধরমূ পুদেশদি উর্ধরা ইহার নর্ঝদিকে আবাদ, 


মাঁয়াবরমূ। ১৫৭ 


সর্দগ্রকাঁর শস্য ও ফল সর্ধদাই প্রাপ্য; শীতের লেশমাত্র 


নাই ১ সদাই যেন বসম্ত বিরাজমান । অধিবাসীদ্িগের 
অবস্থা উন্নত, অতএব এই স্যান মায়াধরম্‌ (লক্ষ্ীপুরম্) 
এই শব্দের সার্থকতা প্রতিপাদন করিতেছে । উহা এন্‌, 
আই, রেলওয়ের তগ্জাবুর জংসন স্টেশন হইতে ৪৪ মাইল, 
ত্রিশিরাপল্লী জংসন স্টেশন ইইতে ৭৫ মাইল, বিল্বপুর 
জংসন স্টেশন হইতে দক্ষিণদ্িকে ৭৬ মাইল ও মাদ্রাজ 
স্টেশন হইতে ১৭৪ মাইল তরে অবস্থিত | রেল-ষ্টেশন 
হইতে ১ মাইল দূরে “কোডনারুর' পুলিশ ষ্রেখনের 
সম্মুখে ছত্রবাগীতে রাত্রিষাপন করিয়া, প্রাতে কাবেরী 
ঘাটে আনিলাম । কাবেরীতে পূর্তবিভাগের আবাদি- 
খাল প্রস্তৃত হওয়ায়, শ্রীরঙ্গমের সম্মুখে অন্ধ মাইলের 
উপর প্রশস্ত হইলেও, এস্লে উহার পরিসর ১৭৫ 
ফিটের অধিক হইবে না । উহার উভয় তীরেই গ্রেনাইট 
প্রস্তরের দোপান এবং উভয় তীরেই প্রাতঃকালে লোক 
সকল অবগাহনপুক্ৰবক ম্লান করিয়া থাকে | 

যে দ্বাদশ পুণ্য-সলিলাতে পুক্ষর বেগ হইয়! থাকে, 
কাবেরী তাহার অন্যতম 1 গগ তুলাতে রহস্পত্তি গমন 

গপু্ষরযোগ্গের বিবন্ষ । যথা, 

“মেঘে চ গঙ্গা! বুষভে চ নর্দদদা যুদ্ধে চ বাণী যমুন। কূলীরে। 

গোদাবরী সিংহগতে চ কৃষ্ণা কন্যাগতে জীব ইতি ক্রমেণ € 

কাবেরী তৌল্যামলিতা জ্রপর্ণী) ভীমাখ্যনদ্যা ইতি চাপপুক্করঃ। 

সবগে চ ত্রা ঘটসিফ্ুনদ্যা বাটস্পতৌ। মীনগতে পিণাঁকিনী ॥” 


বৃহস্পতি মেধরাশিতে গমন করিলে পর গঙ্গায়, বৃষরাশিতে গমন করিলে 
নর্দদার, মিথুনে যাইলে সরম্বতীতে, কর্কটে ফাইলে বমূনায়, সিংহগত হইলে 


৯৪ 


১৫৮ তীর্ঘথদর্শন | 


করিলে মায়াবরমের কাবেরীঘাটে 'পুক্ষর যোগ হইয়া 
থাকে, উহা দ্বাদশ বতসরাস্তে উপস্থিত হয় । তৎকালে 
দেবতারাও তথায় আলিয়া ম্লান করণান্তর মযুরনাথ- 
স্বামীর পুজা করিয়া যান। তুলামাসে কাবেরী-্সান 
কালে মায়াবরমের তীরস্থ রহৎ মণ্ডপে মযুরনাথন্বামীর 
মূর্তি প্রত্যহ আনীত হইয়া থাকে | মণ্ডপের ধারে তর- 
কারির বাজার বলিয়া থাকে | আানোপলক্ষে যাহারা 
আনেন প্রায় নকলেই বাজার করিয়া লইয়া যান। মনুর- 
নাথ-ন্বামীর মন্দির ঘাট হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত | 
মন্দির অতি রূৃহৎ ও পৃথক তিনটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। 
অপরাপর মন্দিরে ম্যায় ইহাও অতি পুরাকালে চোল" 
রাজগ্রণ কর্তৃক গ্রেনাইট প্রস্তরে নিশ্রিত হইয়াছে । দেব 
দেবীর আলয় পৃথক পুথক্‌ হইলেও, আয়তন নিতান্ত 
কম নহে। মুলবিগ্রহ লিঙ্গারুতি ও দেবী “অভয়াম্বা” নামে 
বিখ্যাত । মন্দিরের যে ভূনম্পত্তি আছে, তাহার আয় ১৮ 
হাজার টাকার উপর । নিত্য ভোগে ১/ মন।$ সের 
তগঙুলের অন্ন পাক হইয়া থাকে । বৈশাখমাঁসে ১৪ দিবস 
ও কর্তিকমাদে মাসব্যাপী অতি নমারোহে দেবের 
উৎসব হইয়া থাকে । আমরা দেব দেবীর অষ্টোত্তরশত 
নামাদি কার্য সম্পন্ন করিয়া, তথা হইতে দুই মাইল 


গোদাবরীয়, কন্াস্থ হইলে কৃষ্ণায়, তুলায় গমন করিলে কাবেরীয়, বৃশ্চিকস্থ 
হইলে তাত্্রপরণায়, ধনুন্থ হইলে ভীমাতে, মকরগত হইলে তুঙ্গতত্রায়, কুস্তে 
ষাইলে সি্ধুনদ্দীতে ও মনরা(শিতে যাইলে পিণাকিনীয় পুষরযোগ হইয়। 
থাকে ॥ 


মাঁয়াধরমূ। ৯১৫৯ 


দূরে এন্চির-ইন্দুলু ( সংস্কৃত নাম ইন্দুপুরী না চন্দ্রপুরী ) 
নামক স্তানে পেরুমল রঙ্গনাথের মন্দির সন্দর্শন করিতে 
আসিলাম । উহা কাবেরীটর তীরে অবস্থিত । অঙ্চকের 
মুখে শুনিলাম, এই স্থানের অপর নাম “অস্ত্রর্ম্‌ ।” 
তাহারা কহিল গে, ত্রিশিরাপলির সন্িকটস্থ জীরঙ্গমে 
“আদিরঙ্গম্* কুস্তঘোনে “মধ্যরঙ্গম* ও "তিরু-ইন্দুলুয় 
“অচ্গরঙ্গম নামে বিষুঃর তিন মূর্তি শেষপর্য্যঙ্কে শায়িত 
আছেন 1 কিন্তু, এবিষয়ে প্রাদেশিক মত-ভেদ দুষ্ট 
হইয়া থাকে | মহিশরের অস্তর্গত শ্রীরঙ্গপত্ভনকে আফি- 
রঙ্গমু নামে কথিত হয় । এখানে এইব্সপ কিংবদন্তী 
আছে, মহারাজ অশ্বরীষ “তির-ইন্দলুতে' পুরাকালে 
কোন সময়ে কাবেরী তটে মহাবিষ্ণুর তপস্তা করিয়া" 
ছিলেন। বিষ্ণু তপস্ঠায় তুষ্ট হইয়া, শেষ পর্ধাঙ্ক শয়নে 
গুত্যক্ষীভূত হন । অশ্বরীষ মহারাজ সেই স্থান অবলম্বন 
করিযাই মূলমূর্তি র প্রতিষ্ঠা করেন । তিরুম্গে আব্বার 
এই মন্দিরটিকে পরিবদ্ধিত করেন। যাহাই হউক, 
উহার গঠন দৃষ্টে ইহা! অতি পুরাকালের বলিয়া দৃষ্ট 
হইল । বল] বাহুল্য ইহাও অন্যাঁন্ত মন্দিরের অন্ধকরণে 
গ্রেনাইট প্রস্তরে নিশ্মিত। মন্দিরের সম্মুখে ইন্দু- 
পুক্ষরিণী। প্রাবাদদ যে; ইন্দ্ুদেব উহ? খনন ও প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । অন্দির, চারিটি বৃহৎ প্রাচীর দ্বার! 
বেটিত। প্রথম প্রাচীরের দরজার উপর বৃহৎ গোপুর । 
দেব “পেরুমল রঙ্গনাথলামী' ও দেবী “পেক্রমল নায়িকা 
নামে প্রসিদ্ধ । দেবদেবীর প্রত্যেকেরই পুরী পৃথক্‌ ও 


১৬ তীর্ঘদর্শন ৷ 


সপ্তম গুকোষ্ঠে বিভক্ত 1 দেবী মন্দিরের সম্মুখে বৃহৎ 
মণ্ডপে বছ দেবদেবীর মূর্তি ও পৌরাণিক দেবার 
যুদ্ব-বিষয়ক মৃস্তি সকল চিত্রিত রহিয়াছে । দেবালয়ের 
ভূলম্পত্তি হইতে ৭০০০- হাজার টাকার অধিক আয় 
আছে ও কলেক্টরি হইতে বাষিক ২০**- হাজার টাকা! 
নির্দিষ্ট আঞ্ছে। প্রাত্যহিক ভোগান্নে অনেকগুলি বৈদ্দিক 
ব্াঙ্গণ অগ্পস পাইয়া থাকেন । এই স্থানে যে কয়েকটি 
উৎ্নবৰ হইয়। থাকে, তাহাদিগের মধ্যে নিঙ্গের কয়টিই 
পধান । 

১। জ্য্ঠ মাসে পঞ্চ দিবস ব্যাপী “তিরুপবিজ 
উৎসব । 

২। কর্কট মাসে দশ দিন ব্যাপী 'আড়িপুর'উৎসব | 

৩ | “কন্যা মাসে নয় দ্বিন ব্যাপী £ নবরাত্রোৎ্নব । 
এই লময় রামায়ণ পাঠ হইয়া থাকে । 

৪ | তুল] মাসে একাদশ দিন ব্যাপী “বিনুষ্ঠ একা- 
দশী” উতৎ্সব। 

ও । মাঘ মাসে মাঘোতৎসর অর্থাৎ শ্বামীকে প্রত্যহ 
দেবালয় হইতে কাবেরী লঙ্গমে লইয়। যাইয়। ম্নান করান 
হয়। 

৬। ফাল্গন মনে তভ্রয়োবিংশ দিবস ব্যাপী “অধ্য- 
য়ন উৎসব" । এই যময় রামায়ণ মহাভারত ও বিছু 
সন্বন্ধীর পুরাণ মকল পাঠ হইয়া থাকে । 


৭1 মধু মাসে দশ দিনব্যাপী বসস্তোত্নব' হইয়। 
থাকে। 


মায়াধরমূ । ১৬১ 


তুলা মাসে দক্ষিণদেশের অনেকেই কাবেরীতে 
স্নান করিতে আইসেন । তৎ্মময়ে রেল যাত্রীর সংখ্যা 
২* হাজারের অধিক হইয়া থাকে | এই সময় াউথ 
ইত্ডিয়ান্‌ রেলওয়ে কোম্পানী পেনেঞ্জার ট্রাফিকে যথেষ্ট 
লাভ করিয়া থাকেন । আমরা পেরূমল রঙ্গনাথ স্লামী 
ও রঙ্গনায়িকার দর্শন, অষ্টোত্তর শত অচ্চগা ও কপূররা 
লোক প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিয়! গ্রত্যারত্ব হই । 

মায়াবরমে আগন্তক দিগের জন্য চারিটী ছুত্রবাদি 
'আছে। নটকোটা শ্রেঠীদিগের যে দুইটী ছত্র আছে, 
তাহাতে ব্রান্গণেরা আহার পাইয়৷ থাকেন ও অপর 
দুইটী ছত্রে কেবল তুলামাসে ব্রাহ্মণ দিগকে অন্নদান 
হইয়। থাকে | কোড.নুরেও ছুইগী ছত্র আছে তাহাতে 
ছাদশী তিথিতে এবং তুলামাসে ব্রাহ্মণের “অন্ন পাইয়। 
থাকে । 

মায়াবরমূ সহরটি অতি পুরাতন, রাস্তাগুলি অতি 
পরিক্ষার । ইহার বারু নিতান্ত মন্দ নহে, আহার্ধ) দ্রব্য 
সর্ধপ্রকার নুপ্রতুল” সহরে অনেকগুলি ধনী আয়ার 
ও আয়াঙ্গার প্রাঙ্গণ বান করেন। 


লে স্প্রে 


বৈদ্যেশ্বর কোবিল। 


পটে ০ 


২৫ ডিসেম্বর দিবসে ১২।১৯ মিনিটের সময়ে বৈদ্যো- 
শ্বর বা বৈদীশবরম্‌ নামক স্তানে আলিয়া উপস্থিত হই । 
উহা মান্দ্রাজ হইতে ১৮৫ মাইল, বিন্বপুর জংসন হইতে 
৬৭ মাইলঃ তঞ্জাবুর জংসন হইতে ৫২ মাইল ও ত্রিশিরা- 
পল্পী জংসন হইতে ১৮৩ মাইল দূরে অবস্থিত | রেল- 
স্টেশন হইতে দ্েবালয় অদ্ধ মাইল অন্তর হইবে, রাস্তা 
অতি কদর্য ॥ মন্দিরটি অতি বৃহৎ ও পুরাতন চের-চোল- 
পাণ্যরাজগণ কর্তক সময়ে সময়ে পরিবঞ্ধিত হই- 
য়াছে। মন্দিরটি ৩টী বৃহৎ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ও 
গ্রবেশ দ্বারে চারিটি বৃহৎ গোপুর | মন্দিরের দক্ষিণ 
দিকে বৃহৎ “তিপ্পকুল' পুক্ষরিণী, উহার চঙুর্দিক গ্রেনা- 
ইট প্রস্তরের বীধান সোপান-শ্রেণি ও তদুপরি মগ্ডপ- 
শ্রেনী শোভিত রহিয়াছে । কর্তান নামে কোন ধনী 
শ্রেষ্ঠী মন্দিরের পূর্ণ সংস্কার ও দুইটি নূতন মণ্ডপ নিম্মাণ 
করিয়া দ্দিতেছেন। সে ব্যক্তি ৬০০০০-২ ষাটিহাজার 
টাকার অধিক ব্যয় করিয়াছে ও অবশিষ্ট কার্য্য সম্পুর্ণ 
করিতে ২০০০*- বিংশতি হাজার টাকার অধিক 
খরচ হইবে বলিয়া অনুমিত হইল । কিন্ত, এক্ষণে ইহাতে 
যেসকল মুত্তি নিশ্মিত হইতেছে তাহার অধিকাংশই 
কুৎসিত রুচির পরিচয় দ্িতেছে। পশ্চিমদ্িকে বহিঃ- 


বৈদ্যেশ্বর কোবিল। ১৬৩ 


গ্কোষ্ঠে অষ্টোত্বুর শত রহৎ মণ্ডপ পাঁর হইয়া “দেব 
নন্নিধি' মণ্ডপে আঙগিতে হয় । জন্বুকেশ্বরের মন্দিরের 
মত এ স্থানেও বিগ্রহ পশ্চিমমুখে রহিয়াছেন | মন্দি- 
রের উত্তর দিকে যেমণ্ডুপ আছে তাহার একদিকে 
একটী কুপ দর্শাইয়া অচ্টিকেরা কহিল? “ভগবানূ রামচন্দ্র 
তাহাতে জটায়ুর অন্তেষ্টিক্রিয়া করিয়াছিলেন, নেই 
হেতু এই কুপ জটানুতীর্ঘ নামে অভিহিত । এ কথা 
সত্য হইতে পারে না কারণ রামচন্দ্র জটাবুর অন্তেষ্টি 
ক্রিয়া করিয়া দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া চিত্রকুটে নুত্রী- 
বের সহিত মিলিত হয়েন। তিনি বালারি জেলার 
অন্তর্গত হাম্পি নহরের সন্গিকট “তুঙ্গভদ্রার' বামতীরে 
চিন্রকুট গিরি সন্দর্শন করিয়াছিলেন । বৈদ্োশ্বর চিত্র- 
কুটের উত্তরে না হইয়া দক্ষিণে স্থিত | চিত্রকুট বৈদ্যে- 
শ্বরের দক্ষিণে নহে । | 

মন্দিরের তভূসম্পত্তির আয় ৮****-২ হাজার টাকার 
উপর । ধর্্মপুরের শৈব মহন্ত মন্দিরের অধ্যক্ষ । তাহার 
এক চেল! মন্দিরে থাকিয়।, আয় ব্যয়ের পর্যালোচনা 
করিয়া থাকেন । নিত্য পুঞ্জায় ১" মণ তগুলের অন্ন 
ভোগ হইয়া থাকে । আমরা মন্দিরের নুবন্দোবস্ত 
দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলম | দেবদর্শন ও অগ্চনাদি 
কার্য্য নুশৃত্মলরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল । 


চি ০০০টি নি 


শিবালি। 


ইহা একটি প্রাসিপ্ধ শৈব-তীর্ঘ-স্থান | মান্দ্রা হইতে 
১৬১ মাইল, বিবপুর জংসন হইতে ৬৩ মাইল, তঙ্জাবুর 
জধ্যান হইতে, ৬ মাইল ও ত্রিশিরাপলী জংসন হইতে 
১৮৭ মাইল দ্বরে অবস্থিত । মন্দিরস্থ লিঙ্গ 'ব্রন্ম-পুরীশ্বর' 
নামে প্রসিদ্ধ । অতএব, স্বয়ং ত্রর্মা কর্তৃক ইহ! প্রতিষ্ঠিত 
বলিয়। কিংবদন্তী আছে । উহ] রেল-ট্রেশন হইতে এক 
মাইল অন্তরে অবস্থিত । মন্দির প্রাঙ্গণ অতি প্রশস্ত ও 
নুদু় প্রাচীরে বেছিত। প্রাঙ্গণ মধ্যে দেব ও দেবীর 
পৃথক্‌ পৃথক আলয়ও তিগ্লকুল। দেব ব্রহ্গপুরীশ্থর' ও 
দেবী “ত্রিপুরান্ন্দরী নামে অভিহিত । দেব-সম্পত্বির 
আয়ও অধিক । নিত্য পুজায় ১॥ মণ তগুলের অন্ন 
ভোগ হইয়া থাকে । উৎসবের সংখা! নিতাস্ত কম 
নছে। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকগির নাম নিলে প্রদত্ত 
হইল । জ্যোষ্ঠমাসে দশদিবসব্যাপী “অস্বোৎসধ । আশ্বিন 
মাসে দশদিবসব্যাপী 'নবরাত্রোৎ্মব । মাঘমাসে "শিব- 
রাঞজ্োৎসব' ও মধুমাসে দশদিনবাাপী বসস্তোৎসব। 
এখানেও ধম্মপুরের মহস্তের চেল! থাকিয়া। আয় ব্যয়ের 
পর্যযালোচনা করিয়া থাকেন। আমরা দেবদ্ধেবীর 
অষ্টোত্বরশত অচ্চনাদিকার্ষ্য সমাধা করিয়া, গুত্যারত 
হ্ছ। 


মহাঁবলিপুর | 
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আমর] ১৮৯২ সাপের প্রারস্ত দিনে চিঙ্গলপট 
ভিস্তীক্টের অন্তর্গত মহাপুণ্যভূমি মহাবলিপুর সন্দর্শনে 
খসন করিলাম । ইহা উত্তর ১২।৩৬৫৫ অক্ষরেখায় এবং 
পূর্ব ৮০।১৩1৫৫ দ্রাখিমায়, মান্দ্রাজ সহরের ৩৫ মাইল 
দক্ষিণে অবস্থিত দক্ষিণ-ভারতে ইহা পুর[তত্ববিদ্‌ 
পণ্ডিতগণের একটি অত্যাবশ্থ্য কীয় স্থান । মান্দ্রাজ হইতে 
তথায় যাইবার দুইটি পথ । প্রথম মান্দ্রাজ হইতে ৭ 
মাইল দূরে ইষ্টকোষ্ট ক্যানালের পাপাঞ্ষৌরি নামক 
ঘাটে বোট ভাড়া করিয়া, উক্ত ক্যানাল লাহায্যে 
** মাইল জলপখথে যাইতে হয় । আমরা সমস্ত বোটটি 
ভাড়া লইয়াছিলাম ও যাতায়াতের ভাড়া ৭-২ টাকা 
দিয়াছিলাম। বোটে যাতায়াতে আরা আছে, তাহাতে 
নন্দেহ নাই । এই কাট। খালটি সমু তীরের অনতি- 
দূরে সমভাবে গিয়াছে । ইহার জল অতিশয় লবণাক্ত 
এবং ইহার উভয় পার্থ ঝাউ গাছের উদ্যান দৃষ্ট হইয়। 
থাকে । এই সকল গাছ বেলা-ডুমিতে অতি শীত্ব 
বন্ধিত হইয়া থাকে বলিয়া, মকলেই উহার আবাদ 
করিতেছে । ৭ হইতে ৯ বংসর মধ্যে বৃক্ষগুলি এক” 
প্রকার বড় হইয়া যায় । তদনম্তর তাহা কাটিয়া উক্ত 
খাল দিয়, বিক্রয়ার্থ মান্দ্রাজে পাঠান, হইয়া থাকে। 


১৬৬ তীর্ঘদর্শন। 


গালের স্থানে স্থানে কাষ্ঠের ডিপোও দেখিলাম এবং 
যতগুলি বোঝাই বোট দেখিলাম, তাহার অধিকাংশই 
কাষ্ঠবোঝাই হইয়া, মান্দ্রাজাভিমুখে আমিতেছে । এই 
খাল পুঁদিচারীর উত্তর ২০ মাইল দূরে ফরাসী সীমানার 
মরক্কানম্‌ পর্যন্ত গিয়াছে । কিন্তু নৌকা ভেম্বাকম্‌ 
নামক স্থান পর্য্যন্ত যাতায়াত করিয়। থাকে । 
মহাবলিপুর যাইবার দ্বিতীয় রাস্তা । এস্‌* আই, 
রেল দিয়া চিঙ্গলপুত যাইয়া, ঝটকা (শকট ) যোগে 
২০ মাইল যাইলে, তথায় পঁছুছান যায় । চিঙ্গলপুত 
হইতে পূর্ববদক্ষিণ ৬ মাইল যাইলেঃ পর্বতশিখরোপরি 
বৈদ্লিঙ্গেশ্বর মহাদেবের পুণ্যক্ষেত্র । যাহার কাঞ্ধী- 
পুরে শ্রীবরদারাজহ্বামী দর্শন করিয়া? চিঙ্গলপুতে 
আইসেন। তাহাদের অনেকেই বৈদ্যলিঙ্গেশ্বর সন্দর্শনে 
ঘান। উহার অপর নাম শ্রীপক্ষীতীর্থ (তিরুবাড়ীকুণ্ড মূ 1) 
তথায় যাত্রী আমিলেই, প্রধান অচ্চক ভোগের নিমিত্ত 
টাক! লইয়া, ভোগ গ্রস্তত করাইয়া! রাখে । মধ্যাহ্ন 
সময়ে পৃথক্‌ গুথক্‌ ২৩টি পাত্রে তৈল, ইটের জল ও 
পরিক্ষার জল রক্ষিত হয়। কাকাতুয়ার ম্যায় শুক" 
বর্ণের দুইটি পক্ষী আসিয়া, তৈলপাত্রে মস্তক ডুবা 
ইয়া, তৎপরে ইটের জলে মস্তক ধুইয়া, শুজজলে স্নান 
করে। অনন্তর, প্রধান, অঙ্চকেয় হস্তস্থিত্ত পাত্রে 
ভোগান্ন তিন গ্রান খাইয়। জল,পান করিয়1, তিনবার 
দেবালয়ের চতুদ্দিক প্রদক্ষিণ করত প্রস্থান করে। 
পির.দিবস আবার যথা নময়ে আইনে । গ্াধমন ভর্জক 


মহাবলিপুর | ১৬৭ 


আগন্তক যাত্রীদিগঠক কহিয় দেয় যে উহার রামেশ্বর 
তীর্ধে গমন করিল? তথা হইতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে 
বারাণলী তীর্থে যাইয়া দ্বাত্রি যাপন করিবে ও পুনরায় 
মধ্যাহ্ছে ক্নানাহারের নিমিত্ত এইখানে আমিৰে। 
অতএব উহারা পক্ষী নহে পক্ষীরূপধারী পার্বতী ও 
পরমেশ্বর, ভক্তরন্দকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই এরূপ 
করিতেছেন । চারিযুগ এরূপ হইয়া আনসিতেছে। 
সামান্য পক্ষী হইলে কিচারিষুগ অমর হইতে পারে? 
অজ্ঞান ভক্তরন্দ তদর্শনে পুলকিত হইয়! স্বয়ং কুতার্থ 
জ্ঞান করিয়া! পক্ষিরূপধারী গৌরীশঙ্করকে ভক্তিভাবে 
সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ও স্তব স্ততি করিয়া মানব জন্মে 
ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ হইল ভাবিয়! হৃগ্রাম্তঃকরণে 
প্রধান অগ্চককে যথেষ্ঠ দান করিয়। থাকেন 

স্মার্ভ ও শ্ীবৈষ্ণবে সম্প্রীতি নাই, অচ্চক ম্মার্ত, 
আপন স্বার্থের প্রতি দষ্টি রাখিতে ক্রটি করেন না। 
অনতিত্বরে মহাবলিপুর পুণ্যক্ষেত্র হইলেও কখন কোনও 
যাত্রীকে তথায় যাইন্তে উপদেশ দেন শা । অনেক 
যাত্রীর পক্ষীতীর্ঘ হইতেই প্রত্যারত হয়। যাহারা পূর্কর 
হইতেই মহাবলিপুরের বিষয় অবগত আছেন তাহারাই 
তথায় যাইয়া থাকেন । যে সকল পাশ্চাত্য পরিব্রাজ- 





* কলিকাতা বাগ্বাক্গার নিবান্ী শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্থ এই তীর্থে যাইয়া 
এই ঘটনাটা স্বয়ং সন্দর্শন করিয়াছিলেন । ইঙ্ছায় বিবরণ থখিয়জফিস্ট পত্জি- 
কাতেও প্রকাশিত হইয়াছে । আমাদিগের পাঁচক গক্সাপ্রসাদ পাঠকও ইহ 
সম্দণন করিয়া আমদের নিকট বলিয়াছিল। 


১৬৮ তীর্ঘদর্শন। 


কৈরা শীত খতুতে এ প্রদেশ পরিভ্রমণে ' আইসেন, 
তাহাদের অনেকেই মহাবলিপুরের হিন্দু (আর্কিটেক্‌- 
চুর্যাল) গৃহাদি-নিপ্পীণ-বিষয়ক শিল্পনৈনুগ্য কাধ্য 
সন্দর্শন করেন | ধাহারা ভারতের পুর্ব শিল্পনৈপুণ্য 
সম্দর্শন করিতে ইচ্ছুক তাহারা মহাবলিপুরে যাইয়। 
তাহা সন্দর্শন করিয়া সুখী হইবেন । 

অতি গ্রত্যুষে 'পাপনৃচৌবির' ঘাঁটে আতিয়া বোট 
ভাড়া করিয়। মহাবলিপুরের উদ্দেশে গমন করি | বোটে 
রদ্ধনার্দি করিয়া আহারাদি করি । যাইতে যাইতে 
ডুইদিকে বালুকারাশি ও ঝাউরক্ষ আবাদ দৃষ্টিগোচর 
হইতে থাকিল। বোট বেল] দুই ঘটিকার সময় মহা- 
বলিপুরের ঘাটে আমিল। আমর! পদত্রজে পূর্ববাভি- 
মুখে মহাবলিপুরের দিকে যাইতে যাইতে একটি 
ক্ষু্রমগ্ুপ ও তাহার দক্ষিণ দিকে একটি সামান্য 
পাহাড়-শ্রেণিতে অসম্পূর্ণ মন্দিরত্রয় দেখিলাম । তিন 
খণ্ড পাহাড় কাটিয়া, মন্দিরাক্কৃতিতে পরিণিতি হই- 
য্াছে। তাহাদিগের মেজে থামালের উপর সমস্ত 
কার্ধ্য সম্পুর্ণ, কিন্তু মুলস্থানে কোনও দেবতা দেখিলাম 
না। ৰোধ হয় সম্পুর্ণ হইলে, মূলস্থানের মুস্তি ক্ষোদগিত 
হইত | তথা হইতে পূর্বমুখে যাইতে যাইতে রাস্তার 
দক্ষিণদিকে এক পর্বতশ্রেণীর নীচে এক প্রাশস্ত পুক্ষ- 
রিণী ও পর্বতের গায়ে পাথর কাটিয়া একটি মণ্ডপ 
মিশ্মিত হইয়াছে । ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে দুইটি 
পরিষ্কার মনোহর মন্দির দেখিলাম । উভয় মদ্দিরই 
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এক এক এণ্ড প্রস্তর হইতে নির্সিত | তাহা প্রথগটিতে 
বিনাগ়কের মৃত্ধি দেখিলাম । অপরটি মহাবলি চক্রবর্তীর 
মণ্ডগ হলিয়৷ গ্রাপিত্ব 1 উঁছার দক্ষিণ দেওয়ালে অষ্ট- 
ভুজার মূত্তি, বাম দেওয়ালে কুর্দ্াবতারের মৃষ্ঠি ও লম্মু্ 
দেওয়ালে বনু দেব-দেবের মৃত্ি ক্ষোদিত হইয়া! শোভা! 
পাইতেছে। এই উভয় মন্দিরের মধ্যস্থলে উদ্ভম 
গ্রেনাইট প্রন্তরের খনি দৃষ্ট হইল । তথা হইতে 'অগ্রষত্র 
হইয়া, পাহাড়ের গায়ে নানাবিধ ক্ষোদ্িত মূত্তি দৃ্ি- 
গোচর হইল। দীর্ধে ৯ ফুট উর্ধে ৪৩ ফুট, দুইটি 
রহৎ হস্তী, কয়েকটি সিংহ, অনেকগুলি দ্রেবছেরী, 
গোঁপিফা, মারুতি ও সর্ক মধ্যস্থলে অদ্ধ-মাগ্-নারীর 
(উদ্ধ-ভাগ নারী ও অধোভাগ অর্পারুতি) মুদ্তি একপদে 
দণ্ডায়মান উদ্ধবাছু যোবী ইত্যাদি নানাবিধ" মৃষ্ঠি ছুই 
হইল | ভ্রুমে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, একস্থালে পাহাড় 
কাটিয়া মণ্ডপ নিশ্মিত হইয়াছে; তাহাতে চারিটি ক্ষু্জ 
প্রফোন্ঠ, কিন্ত কোনটিতে মৃত্তি নাই। এই মওপের 
দক্ষিণ্ভাগ্জে 'অপয় একটি মণ্ডপ দৃষ্ট হইল । উহা কৃষ্ণ 
মণ্ডপ নামে খ্যাত, উহার সম্মুখের ভৃম্তগুলি প্রিতরে 
মির্দিত্ত ॥ কিন্তু পশ্চাৎভাগের দেওয়াল পাহাড় কাটিয়া 
গুল্ত। উক্ত দেওয়ালে অনেকগুলি পৌরাণিক. চির 
ক্ষেশদিত রহিয়াছে । একস্থানে রুষ। গোষদ্ধীন ধারণ 
করিয়াছেন, তাহাতে গৌপ গোপিকা গাকী আশ্রক্ন 
লইয়াছে ৭. আর এক ম্থানে গোপশ্বালক গাভীবোহুন 
করিতেছে । এই .মগ্ুণের পূর্বদিকে ধর্ম ও. বল্মের 
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পূর্বদিকে শয়ান-নিষু মন্দির ! একস্থানে দুইটি হনৃ- 
মানের মুর্তি ক্ষোদ্দিত রহিয়াছে, ইহারা পরস্পরের গায়ে 
উকুন দেখিতেছে, একটি বানর শাবক স্তনপান করি- 
তেছে। এই পাহাড়টি দূর হইন্ডে দেখিলে বৃহৎ মনুষ্যা- 
কলঁতি বলিয়া! বোধ হয় । কেহ বলেন উহা বলিরাঙ্জার 
ুত্ধি, পাশ্চাত্য পুরাতত্ববিদের উহাকে জৈনমুগ্তি বলিয়া 
স্বির করিয়াছেন । এই পাহাড়ের শ্ছানে স্থানে ১৪টি 
গহ্বর দৃষ্ট হয়। 

. পুরাকালে পুগুরীক খধষি বছুদিবস ক্গীরোদ ভীরে 
আরাধনা ও তপস্তা। করিয়াছিলেন । মহাবিষুঃ তাহার 
তপন্তায় সন্তুষ্ট হইয়া, স্থলশয়ান মুস্তিতে ভক্তকে দর্শন 
দিয়াছিলেন। সেই স্থান অবলম্বন করিয়াঃ স্থলশয়ান 
স্বামীর মন্দির বলিরাজ। কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
মূল মন্দির ও মণ্ডপের গঠন ছৃষ্টে অতি পুরাতন বলিয়া 
অনুমিত হইল। এই মন্দিরের তিনটি গোপুর. আছে। 
পশ্চিমদিফের পর্যতোপরিস্থ গোপুর অসম্পূর্ণ অবস্থায় 
রহিয়াছে । অপর দুইটি পূর্বদিকে নির্টিত আছে। সর্দদ 
পূর্বদিকেরটি অসম্পূর্ণ ও অপরটি ষম্পূর্ণ । ইহার শিল্প- 
নৈপুগ্য কাধ্যগুলি দেখিয়া, অধিক দিবসের বলিয়া বোধ 
হয় না। পূর্বদিকে উভয় গোপুরের মধ্যস্থলে প্রাঙ্গণের 
উত্তর দিকে একটি মণ্ডপ নিশ্মিত হইতেছে । মন্দির 
মধ্যে মহাবিষু। দর্শন করিয়া দেখিলাম, গস্তরোপরি 
কেবল বিষুমূর্তি অর্থাৎ বিষ্ণুর শেষপর্যযঙ্ক দৃষ্ট হইল না। 
সেউ জন্য এ মুর্তি সথলস্শয়ান নামে গসিদ্ধ হইয়াছে । 
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মন্দিরের পূর্ব; উত্তর ও পশ্চিমদিকে জী পতিত 
রহিয়াছে । পূর্বব-দক্ষিণ বর্মের অপর পার্খে ৭ ঘর 
গীবৈষণব ত্রান্মণদিগের বাটী। তীহারাই মন্দিরের 
অচ্চক। তাহারা মন্দিরের ভূসম্পত্বির আয় হইতে 
সংসারধাত্র। নির্বাহ করিতেছে। উক্ত পতিত জমীর 
উত্তরদিকে শুদ্রদিগের আবাসস্থান। মন্দিরের পুর্ব 
দিকে উত্তরমুখে যে বন গিয়াছে, তাহার উত্তর সীমা- 
নায় স্তস্তোপরি একটি বৃহৎ মণ্ডপ নিম্মিত আছে। 
প্রত্যেক স্তস্তের গায়ে পৌরাণিকী দেবদেবী-মৃদ্ত 
ক্ষো্দিত রহিয়াছে । উৎসবের সময় বিষুমুত্তি এই 
মণ্ডপে বিশ্রাম করেন । মণ্ডপের শতহস্ত পূর্ব-দক্ষিণ 
দিকে উচ্চ জমীখগ্ডের উপর হিন্দু-দেবদেবীর প্রস্তর- 
ময়ী মূর্তি ও কৃষ্ণ পাথরের লিঙ্গ দৃষ্ট হইল 
মন্দির হইতে পূর্বদিকে সারে যাইবার পথের দক্ষিণ" 
ভাগে গ্রেনাইট প্রস্তর কাধান বৃহৎ পুক্ষরিণী ও বামভাগে 
মণ্ডপ ) এই পুক্ষরিবীতে তেগ্নকুল উৎসব হইয়া থাকে । 
অগ্যান্ক ছ্েবালয়ের তেগ্পকুলের জলের ম্যায় ইহার জল 
ঘৃষিত নহে,অধিকত্ত পানোপযোী সুমিষ্ট, নির্মল ও স্বচ্ছ । 
মণ্ডপটি অতি পুরাতন, বংক্কারাভাবে পড়িবার উপক্রম 
হইয়াছে, উভয়ই অভি পুরাতন তাহার সন্দেহ নাই। 
তথা হইতে পূর্বমূখে বাইয়া সমুদ্রতীরে ভগ্র শিবালয় 
সৃষ্ট হইল; ইহার অধিকাংশ বালুকায় চাপা পড়িয়া- 
ছিল, বানুরাশি সরাইয়া অনেক পরিমানে পরিক্ষত 
হইরাছে। ইহার গঠন প্রনালীদৃষ্টে পূর্বোক্ত বিষুঃমন্দির 





নক নী ্ 
লি 
রে / ১ 
চুল 


অপেক্ষা পুরাতন বলিয়া অনুমিত 'হইল।. মামুদ্রিক 
হাওয়া প্রভাবে গ্রেনাইট প্রস্তরেও লোন। ধরিয়াছে 
সূলশ্থানে কুঞ্্রত্তরের লিঙ্গ দৃষ্ট হইল। পশ্চিষিদিকের 
একটি ক্ষুদ্র গুকোন্ঠে স্থল-শয়ান মহাবিকু ম্ডিও দুষ্ট 
হইল । এই মন্দিরের পূর্ধরভাঁগে সাগরগর্ডে ভাটার 
সময় সঙ্গিয়ের কএকটি চুড়া অগ্যাপি দৃষ্ট হয় 
কিংবদন্তী আছে যে? মন্দিরের পূর্বভাষ্গে বন্ধদূরে 
সহ্ুদ্র ছিলঃ পুর্বব-উত্তর মনন্ুনের ভীষণ তরঙ্গাঘাতে 
তীর ভূমি ক্রমে ক্ষয়প্রাণ্ত হইয়া, পূর্ব মন্দিয়ের 
পাদদেশ পর্যযস্ত আনিয়াছে। যে সকল প্রান্তরে মন্দি- 
রাদি নির্পিত হইয়াছিল, তাহার আশ-পাশের স্বত্তিকা 
ধুইয়] যাওয়াতে মন্দির বসিয়া! গিয়াছে । মহাবলি চক্র- 
বত্বী নামে কোন মহারাজ। এতৎ সমস্ত স্থাপন করিয়া" 
ছিলেন । আর একটি প্রবাদ এই যে, পূর্বে এই স্থলে 
বৌদ্ধদিগের মঠ ছিল। মহাবলি চক্রবন্তী বৌদ্ধদিগকে 
তাড়াইয়া দিয়া, মঠ ভাঙ্গিয়া হিন্ৃ-মন্দির নিষ্নাণ 
করিয়াছিলেন? মহাবলি চক্রবর্তী কোন্‌ সময়ের লোক 
তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। কেহ কহেন, তিনি চালুক্য" 
বংশীয় মল্প ) অপরে কছেন বিরোচৰ পুজর বলিরাজ 
চক্রবন্তী ও ইহাই তাহার র্লাজধাসী । অতএব ইহার 
নাম মহাষলিপুর । আবার অপরে কহিয়া থাকেন, 
কিকিহ্ব্যাধিপতি বালিরাজ] এই স্থানে তপব্যা করিয়া" 
ছিলেন ও তপন্ঠান্তে ইহা নির্দা করেন। কোন্ু্ী 
সত্য আয় কোনূগী অসতা, তাহ! স্থির করিবার উপায় 
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নাই। দেবালয় দৃষ্টে উহার বয়ংক্রম ১২শত বৎগরেরও 
উপর .বলিয়া বোধ হয়। ভামিলেরা এই স্থানকে 
মহাবলিবরম্‌ কহিয়া থাকে । বরম্‌ অর্ধে পুরমূ। 
অনন্তর, পুর্বোক্ত মন্দিরের পশ্চিমোত্বর ভাগে কোন 
পুরাতন ইমারতের ভিত্তি খনন দৃষ্ট হইল | এখানে 
বর্ধার সময় মধ্যে মধো পুরাতন তামমুদ্রা গ্রাণ্ড হওয়। 
যায়| কোন রূুষক আমাদিগকে দুইটি তাঅমুদ্রা দিয়া- 
ছিল | উহাতে অস্পষ্ট অক্ষর রহিয়াছে । তৎপরে তথা 
হইতে পুর্বোক্ত গন্তব্য পথ দিয়! প্রত্যাগমন করিয়?। 
লাইট হাউসের দিকে আনিলাম । পথিমধ্যে পাহাড়ের 
গায়ে ক্ষোদদিত চতুভুজজ বিষুং ও নানা দেবদেবীর মৃত্তি 
দেখিলাম । পর্ঝতোপরি অসম্পূর্ণ হিন্ছু-মন্দির ছিল, 
তাহা অবলম্বন করিয়া, লাইট হাউস নিশ্মিভ হইয়াছে 
ও উপরে উঠিবার জন্য, নি'ড়িও রহিয়াছে । যে 
পাহাড়ে লাইট হাউস তাহার অন্ধ নিঙ্গদেশে পূর্ব 
কাটিয়া মগুপ নির্মিত হইয়াছিল এই মণ্ডপের পশ্চিম 
«ওয়ালে ৩ুটী ক্ষুত্র গ্রকোষ্ঠ আছে সফল প্রকোষ্ঠেই 
লিঙ্গ ন৷ থাকিলেও। দেওয়ালে পার্কতী পরমেশ্বর ও 
নন্দীমৃত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে । মওপের দক্ষিণ দেওয়ালে 
অষ্টভুজা দিংহারোহণে মহিযা গুরের নহিত যুদ্ধে নিযুক্ত, 
অন্ুরের হত্তে গদা, দেবীর চতুদ্দিকে অন্যান্য দেবীর। 
ও জন্ুরের চতুদ্দিকে অপর গন্গরগণ যুদ্ধবেশে পয়- 
স্পরের সহিত ঘোর যুদ্ধে ব্যাগৃত রহিয়াছে । উত্তর 
দিক্ষের দেওয়ালে অনন্ত পর্যযক্কে বিছুমুর্তি, তাহার 
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চতুর্দিকে দেখ ও খধিগণ তাহার শত্ে ও ধ্যানে নিমগ্ 
রহিয়াছেন। গ্রাকোষ্টের ঘারে ছারপালমূণ্তি ক্ষোদিত 
রহিয়াছে । 
তদনস্তর, তথা হইতে দক্ষিণ মুখে অর্ধ মাইল দূরে 
যাইয়া ৫গী ছোট বড় রখ, একটি রহৎ হস্তী, একটি সিংহ 
ও একটি নন্দীর মূর্তি দেখিতে পাইলাম । উহার গ্রত্যো- 
কই এক এক খণ্ড রহৎ প্স্তর কাটিয়া নির্শিত ; রথ- 
গুলির গঠন অতি পরিপাটী নিম্মাণফৌশল দেখিলে 
চমত্কুত হইতে হয়, যেন ছাচে সমস্ত প্রস্তত কর হই 
যাছে। চতুর্দিকের কারণিন্‌ শু উপরের মুচার, কার্ষ্য 
অতি পরিপাটি । ভারত খণ্ড যে এক সময়ে গৃহাদ্ধি- 
নিশ্দাণপ্শান্ত্রের ( আর্কিটেকচুর্যাল্‌) চরম লীমায় 
পৌছিয়াছিল। তাহা দেখিলেই স্পষ্টীরুত্ত হইবে । উত্তর 
দিকেরটি দীর্ঘ গ্রচ্ছে ১১ ফুট ও উর্ধে ২৭ ফুট হইবে, 
টি দীর্ঘে ১৬ ফুট ও প্রস্থে ১১ ফুট ও উর্ধে ২» ফুট 
হইবে | ৩য়টি দীর্ে ৪২ ফুট প্রান্থে ২৫ ফুট ও উর্ধে 
হজ ফুট হইবে) ইহা অশনিপাতে ফাটিয়া গিয়াছে ও 
ইহার ফাট দিয়া ভিতর হইতে নুর্ধযালোক দৃডিগোচয় 
হয়। কেহ কছে ভূমিকম্পে এইরূপ হইয়াছে । ৪র্থটি 
ী্ঘে ২৭ ফুট গ্রন্থে ২৫ ফুট ও উর্ধে ৩৪ ফুট হইবে। 
ঘমটি কিয়দূরে অর্জুনের রথ বলিয়া প্রসিদ্ধ? ইহার 
উপরিভাগের কার্যে বরক্ষা 'বিষু। শিবাদির গতি দুক্তি 
গ্থোদিত রহিয়াছে । বলা বাভুল্য যেরূপ বহির্দেশের 
অবয়ব, প্রকোষ্ঠ সেরূপ নহে) কোনটি অসম্পূর্ণ অঞ* 
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স্থায় রহিয়াঁছে। €দব স্থাপনের নিদর্শন পাইলাগ না । 
যে মহাত্ার সময়ে ও ধাহার ব্যয়ে এই সকল নির্মিত 
হইতেছিল বিগ্রহ স্থাপন কার্য শেষ হইবার পূর্বেই 
দ্ধিনি কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া থাকিবেন। 
গংস্কৃত অনুশাসন পত্র ক্ষোদিত আছে, তাহার কোন- 
টিতে সময় নির্দেশ ন। থাকায়? পুরাতন তত্ববিদেরা 
অক্ষর সন্দর্শন করিয়া খুঃ ৭ম শতাব্ির বলিয়। স্ফির 
করিয়াছেন। 

তদনম্তর তথা হইতে প্রতিনির্ত্ হইয়। লাইট ছাইস্‌ 
পাছাড়ের নিকট দিয়া রথ্যার উপর পশ্চিমা ভিনুখে 
অল্পদূর আনিলেই, একটি শুর মন্দির দৃষ্ট হইল । উহার 
গ্রাণের দেওয়াল পড়িয়া গিয়াছে । তথা হইতে 
পুর্ব্বোত্তর মুখে আনিয়। রাত্ভার উত্তর ভাগে পর্বতোশ 
পরি কয়েকটী মণ্ডপ পরিদর্শন করিয়া বৃহৎ পুক্ষরিণীর 
পশ্চিম তীরে নুতন বিশ্াম-ডাক-বাঙ্গলাও তাহার 
উদ্যান, দেখিলাম । 

ক্রমে সন্ধ্যার সময় সমস্ত ঘোর হছইয়। আমলে 
মরা আমাদিগের পোতে আমিলাম। বাহকেরা 
আহারাস্তে নৌকা ছাড়িয়া পর দিন সাড়ে আট ঘটি" 
ফায়:সময় পাপান্‌ চৌরিঘাটে নৌকা আনিয়া দিল । 
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১৮৯১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর আমরা চিঙ্গলপুর 
জেলার অন্তর্গত্ত তিরুবন্জুর নামক মহাতীর্ধ সন্দর্শনে যাই, 
উহা মান্্রাজ আরকোনম্‌ রেল লাইনের ধারে ও মান্্রাজ 
হইতে ২৬ মাইল দূরে । তিরুবন্থুরের নিকট যে রেলস্টেশন 
তাহা “ত্রিবেক্কুর' নামে কথিত; কারণ মাউথ-ইশিয়ানূ 
রেলের তঙ্জাবুর নাগপভুন লাইনের ধারে তিরুবন্ধুর 
নামে আর একটি বিঞুধাম রহিয়াছে, উহা মান্রাজ 
হইতে রেলপথে ২৫১ মাইল ও তগ্গাবুর জংমন হইতে 
২৪ মাইল কুরে অবস্থিত | সম্ভবতঃ উভয় পুণ্যক্ষেত্র এক 
মঙ্হাত্থা কর্তৃক গ্রাতিষ্টিত হইয়া, একই নামে প্রসিদ্ধ হই, 
মাছে এবং উভয়ই বিষুধাম 1 চিঙ্গলপুত তিরুবল্লুর রেল 
স্টেশন হইতে উত্তরদ্িকে ১৫ মাইল দূরে হৃৎতাপ 
নাশিনী নাকম ঘৃহৎ তীর্ধের পশ্চিমর্দিকে অবস্থিত | 
এই তীর্থট .নবকোনবিশিষ্ট। উহার চতুদিক গ্রেনাইট 
প্রা্তরের সোপানে বাধান; উক্ত তীর্থের ইউত্তরদিকে 
রথ্যা। উহার উত্তরে দেবালয় প্রাঙ্গণ । প্রাঙ্গণের প্পূর্বব 
দ্বিকে প্রস্তর স্তস্ভোপরি অনারত ,মণ্ডপ। মন্দিরের 
বহিঃপ্রাকারের পূর্বদিকে «প্রবেশন্বারোপরি বৃহৎ 
গোপুর । ভিতরে দুইটি পৃথক পৃথক মন্দির ও উত্সব, 
মণ্ডপ রহিয়াছে । একটিতে বীর-রাঘব-স্থামী, অপরটিতে 
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কনকবলী মাতার'মৃদ্তি প্রতিষ্টিত রহিয়াছে । দেবের 
নাম বীর-রাঘব স্বামী হইলেও চতুহস্ত মহাবিকুঃমুত্তি 
শেষপর্যযঙ্কে শয়ান রহিয়টছেন ; তাহার নাভি হইতে 
কমলনাল বহিগি হইয়াছে তছুপরিস্তিত একটি পন্সের 
উপর চতুমুখ ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। চতুভূজ 
বিধু শালিগোত্রজ খষির মস্তকোপরি দক্ষিণ হস্ত অর্পণ 
করিয়] অভয় পিতেছেন এবং বামহস্ত প্রসারণ করিয়া 
্রহ্মাফে জ্ঞানোপদেশ দ্িতেছেন, ইহার অপর দুইটী 
হস্তে শঙ্ব ও চক্র বিরাজমান রহিয়াছে। 

দেবের উৎপত্তির বিষয় সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী 
যে, পুরাকালে শালিগোত্রজ মহষি বহু দিবস হৃততাপ 
নাশিনীর তটে তপস্যা করিলে বিষণ তাহার তপন্যায় 

তুষ্ট হইয়া উক্ত মুর্তিতে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া, বরপগ্রদানে 
সম্রত হইলে, খাষি প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে মহাপাপীও 
ষেন উক্ত পুক্করিশ্নীতে স্নান করিয়। হুৎতাপ হইতে 
নি্ষতি পায়। বিধু্, “তথাস্ত' কহিলেও ধধির সঙ্দেহ 
থাকিলে বিষুং ভক্কের সন্দেহ দুর করণো্দেশে তাহার 
মন্ডকোপরি হস্ত রাখিক্পা তদ্ধিষয়ে সত্য করিয়াছিলেন । 
তখন হইতে উক্ত পুক্ষরিণী “হৃততাপ নাশিনী' নাঙ্ষে 
বিজ্ঞ হইয়াছে, অদ্যাপিও লোকে দূর ঘূরান্তর হইতে 
আসিয়া হৃৎতাপ হইতে নিস্তার পাইবার আশায় 
উহাতে সংকল্প পূর্বক *অবগাহন করিয়া থাকে। 
থে স্থানে বিষুং গাডুতূতি হইয়াছিলেন, ধযিবর সেইস্থলে 
মন্দির নিশ্পাধ রাইয়া মহাবিধুঃর সেই মৃত্তি প্রতিষিত 
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করিয়াছিলেন । দেবালয়টি বড়কলৈ প্রীবৈধবদিগের 
তত্বাবধানে রহিয়াছে । কন্ুলের অন্তর্গত গ্রাসিদ্ধ 
£অছোবলম্‌্* মঠের অধিপতি, ্ীনিবাসদ্বামী এইম্থানে 
বাস করেন। সম্প্রতি তিনি দক্ষিণদেশে প্রীরঙ্গমাদি ধাম 
দর্শনে বহির্গত হইয়াছেন । | 
কনকবলী মাতার বিষয়ে এইরূপ কিংবদন্তী যে, 
দাশরথি ঞ্রামচন্দ্র বনবাস হইতে গ্রত্যারত্ত হইয়া 
চডুর্দশবর্ষের পরে অযোধ্যায় রাজ হইয়া প্রজারগ্রনব্রত 
পালনার্থ দূতমুখে সীতার চরিত্রাপবাদ জ্ঞাত হহয়। 
লীতাকে বনবাস দিবার পর অস্থমেধ যজ্জ উদ্যাপনের 
সময় ন্বর্ণসীতা। নিম্মাণ করাইয়া যজ্ঞ সমাধা করেন; 
ইহা সেই মৃত্তির অনুরূপ ॥ 
মন্দিরটির গঠন পুরাতন, সম্প্রতি জীর্ণ সংস্কার হইয়! 
গিয়াছে । এই দেবালয়েও কুরুচির পরিচায়ক কুৎসিত 
চিত্রিত মূর্তির অভাব নাই। এখামেও অনেকগুলি 
রুচির পরিচায়ক মৃষ্ঠি সন্দর্শন করিলাম । 
দেবালয়ে প্রতাহ চারিবার পূজ। হইয়। থাকে প্রাঃ" 
পূজায় /২/* সের তগুলের অন্নভোগ, মধ্যাহ্ন পুঙ্গায় 
বধি দুগ্জাদি ভোগ, অপরাহ্থু পূজায় পায়ম পিগ্রকাছি 
ভোগ এবং সায়াহ্ু পূজায় ক্ষীর ভোগ  হইয়। থাকে । 
প্রতাহ ॥২ বাইসসের তণুলের অন্পপাক হইয়া থাকে | 
দেবালয়ের ব্যয় নির্কহার্থ +০০- টাকা আয়ের এক- 
খানি দেবত্র গ্রাম আছে । কষ চতুর্দশী অমাবস্যা 
ও গুরু প্রতিপদে দেব দেবীর দর্শন করিতে “মরজা- 
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উদ্দি* নামে /* এক আনার হিসাবে মাশ্তল দিতে হয় 
অন্য দিবসে উহা দ্রিতে হয় না, দেবের অঙ্টোত্তরশত 
ভুলসী ও দ্নেবীর অষ্টোত্রশত বৃস্কুম অর্চনা করাইতে 
দক্ষিণ হিসাবে ৭১* আড়াই আনা দিতে হয়। প্রতি 
গুক্রবার কনকবলী মাতার প্রদক্ষিণ উৎসব অতি সমা- 
রোহে হইয়া থাকে এবং আশ্বিন মাসে নবরাত্োৎসবের 
সময় রামায়ণাদি পাঠ হইয়া থাকে । 

এখান হইতে ৪ মাইল দূরে ইইউ ইগ্ডিয়া কোং 
নিশ্িত পুরাতন ভ্রিপসোর দুর্গ ও পূর্ব দক্ষিণ দশ মাইল 
দ্র জ্ীপরম্থভুর গ্রাম । ইহা গরামানুজাচার্য্যের জন্মস্থান 
এজন্ত বৈষ্বদিগের একটি প্রধান পুথ্যস্থান. বলিয়া 
প্রসিদ্ধ আছে। 
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১৮৯২ খুঃ ৪ঠা জানুয়ারিতে কোএন্ধতোর সন্দর্শন 
করিতে আসিয়া, তথাকার গবর্ণমেন্ট প্লিডার স্তীযুক্ত 
অন্নম্বাধী-রাও বিএ, বিএল, মহাশয়ের আতিথ্য স্বীকার 
করিয়াছিলাম । কোএম্বতোর শক “কোবতুর” শবের 
অপন্রংশ | এগ্রদেশটি অতি পুরাতন । ইহার কিংবদস্তী 
এইরূপ যে, পঞ্চ-পাগুবেরণ দ্বাদশ বৎসর বনবান কালে 
কোবুর জঙ্গলে ( এখন ইহাকে 'মুত্তপলয়মের ক্ছজল 
ফছে ) কিয়ৎকাল আশ্রয় ও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । 
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ফোএস্কতোর ভিদ্রীক্টের অন্তর্গত “ধারাপুর' পুরান 
গরিরাটপুর' বলিয়া কপ্ধিত জাছে। ইহাতেই পাগুযেরা 
এক বৎসর গুগু-বাস করিয়াছিলেন । কোল্েখাল নামক 
পাহাড়ে ও জঙ্গলে ডাঁহনরা কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া" 
ছিলেন বলিয়া অপর আর একটী ফ্িতবদন্ভী আছে ! 
এগ্রাদেখে সর্ধবত্রই প্রীস্তরের পুরাতন সমাধি দুষ্ট হইয়া 
থাকে । উহা “পাওুবকুলি' লাষে খ্যাত । এরপ প্রস্তর 
সমাধি দক্ষিণ অরুবাদূর অন্তর্গত “হরিকাগু”নেম্জুরের 
দিকটে ধালিবাক্জার ছাউনি নামে বিখ্যাত । 

-. শ্ুপ্রাষিদ্ধ ভূখৌোলবেত! টলোমি ১১৭ খ্রঃ চের 
রাজপুজের রাজধামীকে “বরুর নামে অভিহিত 
করিয়াছেন । তাহাতে তৎসময়ে চের-রাজ্জারা দল্ষিখ 
প্রদেশে গ্রুবল ও গ্রতাপান্বিত ছিলেন, তাহার সন্দেহ 
নাই । চের-রাজদিগের এক বংশ কোএন্বতোর পদে" 
শের 'করুর' নামক স্থানে থকিয়।, স্বাধীনভাবে রাজ্য 
শাসন করিতেন । ৮৭৮ খুঃ চোলবংশীয় রাজারা “চের- 
রাজবংশ নই করিয়া, “করুর্, “বঙ্ছু' একর্ধাট” ও তিল" 
কা? অধিকার করিয়া, দুই শতাব্দী কাল তাহ! লালন 
হায়েন। ১০৮৭ খুং বল্লালবংশীয় বিনয়াদিত্য “কর্ণাট' 
অধিকার করেন ও তাহার পুজ্র বঙ্গান রায় “কন্গু 
'কবেতুর' “চেরম্‌” € বর্তমান ললমূ ) “আনেমল্‌  অধি- 
কার করেন এবং “তলকাদেং থাকিয়া, ততৎনমস্ত শান 
কায়েন। ১৩৪৮ খুঃ হাম্পির অন্তর্গত বিজয়রগয়ের 
রাঙ্গা হরিহর রায়ালু এপ্রদেশ ন্বরাঙ্গাছুক্ত করিয়া 
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লয়েন, তদবধি উহা তাহাদিগের অধিকারে থাকে । 
১৫৬৫ খুঃ অন্দে বিজয়নগর ধ্বংন হইলে, উহা মধুরার 
অধীনে আইসে | ১৫০১ শকাব্দের একটি ভাতশাসনে 
উহাই প্রতীয়মান হইতেছে । ১৬২৩ হইতে ১৩৭২ খ্ুঃ 
অক্দের মধ্যে মহিহুর-রাজ চিন্ষদেব “কোএম্বতোর' 
“করুর 'ইরোৎ” ধারাপুরম্” অধিকার করিয়া লয়েন। 
১৭৯৯ খুঃ অব্দ পর্য্যস্ত কোএনম্বতোর মহিস্ুুর রাজযাভি- 
ভুক্ত থাকিয়া, পরে ব্রিটীশ-শাসনে আসিয়াছে । 

সহর কোএন্বতোর তন্নামক ভিস্ত্রীক ও তালুকের 
প্রধান নগর, মান্্রাজ রেলওয়ের সাউথ ওয়েস্ট লাইনের 
'পোদ্নুরমুত্ব পালেয়ম্‌” শাখা লাইনের কোএম্বতোর 
একটি ষ্রেশন, ইহ! পোদনুর জংশন হইতে ৪মাইল মাত্র । 
ইহাতে পথম শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটি আছে তাহাতে 
সহরের রাস্তাগুলি ভাল পরিক্ষার থাকে । বাণিগুলি 
অধিকাংশ ইন্টক নিশ্মিত ও কৃম্তলাচ্ছাদিত! সমুদ্র-সমতল 
হইতে ১৩৪৮ ফুট উচ্চ বলিয়া, আব হাওয়া স্বাস্থ্াকর 
ও গ্রীম্মকালে ইহার উত্তাপ কষ্টকর হয় ৭1 জল অতি 
উত্তম বলিয়া লোক্যাল্‌ ফ্যাডমিনিষ্টেশনের হেড, 
কোয়াটার হইয়াছে । এখানে ডিস্্ীকী কলেক্টর ও 
ডিস্ক জজের কাছারি। চতুর্থ সার্কেলের স্ুুপারিনৃ- 
টেওুণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ও ডিদ্্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, পুলিন্‌ বিভা- 
গের ডেঃ ইনৃস্পেুর জেনেরেল ও ডিঃ সুপারিন্* 
টেখ্ডেন্ট, বনবিভাগের ডিঃ কনৃঙ্গারভেটর, জেলার 
সার্জন লোক্যালফও ইঞ্জিনিয়ার, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ 


টে 
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আঅ[ফিন্‌ আদি সমস্তই আছে। এখনকার সেণ্টল 
জেলে ১২২১জন কাবাবাসীর স্থান আছে এবং একটি মব্‌ 
জেলও আছে ।. মিউনিসিপ্যাল ডাক্তারখানায় অনেক- 
গুলি লোক সুচিকিৎনা পাইয়া থাকে, ধুষ্ঠানদিগের তিন 
সম্প্রদায়ের উপাসনালয় বিদ্যমান আছে। এখানে 
রোমান ক্যাথলিকদিগের বিশপ্‌ থাকেন । এই স্থানে 
কফি প্রীস্ততের দুইটি কারখানা আছে । একটি মেসার্স 
ট্রেনম্‌ এগ কোং অপর মেবার্স পিয়ান্‌ লেন্লি এণ্ড কোং 
তন্মধ্যে মেনার্ন স্েনন্‌ এণ্ড কোংর কারখান! উৎকৃষ্ট, 
তাহাতে ৪০০ শত লোক কার্ধ্য করিতেছে! এখানে 
একটি সুতা প্রস্তুতের কল ও দুইটি ভুলার গাইট বাধ। 
কল আছে। নৃত্তন টাউনহল গৃহ আঁট হাজার পাঁচ শত 
টাক ব্যয়ে ও নূতন নেটিভ ক্লব, বাটী ৩০৭০-২ হাঙ্জার 
টাকা ব্যয়ে নিশ্মিত হইয়াছে । উক্ত নেটিভ ক্রুবে 
লংটেনিস্‌ খেলিবার ও সংবাদপত্র পাঠ করিবার 
বন্দোবস্ত থাকায়, দেশীয় রলুতবিদ্য লকলেই সন্ধ্যার 
প্রাক্কালে তথায় আনিয়া, অময় অতিবাহিত করিয়া 
থাকেন। টাউন-হুল-কম্পাউ্ডে আর একটি সংবাদ" 
পত্র পাঠ করিবার ব্লুব আছে । তথায়ও অনেকে 
উপস্থিত হইয়া, বংবাদপত্র পাঠে ও মিষ্টালাপে পরাতঃ- 
কাল ও সন্ধ্যাকাল অতিবাহিত করিয়া থাকেন। 
মিউনিসিপ্যাল বাজার নিতান্ত মন্দ নহে। মিউনিজি" 
প্যাল শাখা ভাক্তারখানা অহরের মধ্যস্থলে বলিয়! 
অনেকেই তথা হইতে গুষধধ পাইয়া থাকেন। জোসে, 
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ফোঁংর গ্রধধের পোঁকানে সর্ব গ্রকার ইংরাজী উমধ 
বিক্রয় হইতেছে । কো-অপারেটিভ গ্টোরে পর্ধ- 
প্রকার বিলাতী দ্রব্য সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় । 
এখনে একটি গ্রাইভেট* দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ, হাই- 
স্থুল, লগ্ন মিশন স্কুল, রোমান ক্যাথলিক স্কুল নরমাল 
স্কুল ও দুইটি বালিকা বিদ্যালয় থাকায়, বালক বালিকা 
দিগের শিক্ষার শুবন্দোবস্ত হইয়াছে । শ্রীষ্টয়ানদিগের 
পবলিক ভাক-বাঙ্গালা ও হিন্দুদিগের “রঙ্গাঙ্লীরাও 
ছত্রে আগস্তকেরা স্থান পাইয়। থাকেন । 

এখান হইতে $ মাইল পূরে পেরুর নামক স্তানে 
েলচিদন্বর' নামে পুরাতন গুসিদ্ধ হিন্দু-তীর্ঘ। লোকে 
কহিয়া থাকে, দেবের এতদূর গ্রাভাব যে, টিপু-স্লল- 
ভানেরও দেব-নম্পত্তি বা দেবালয়ের উপর, হস্তক্ষেপ 
করিতে পাহন হয় নাই । মূল-মন্দির চের-রাজদিগের 
কর্তৃক প্রতিষিত ও তাহাদিগের কৃত সাতটি মন্দিরের 
অন্যত্তম। (অপর মন্দিরগুলির বিষয় পরে প্রদত্ত 
হইবে ।) 

অপরাহ্ন আমরা মেল-চিদন্বরমূ সন্দর্শনে যাইয়া, 
রাস্তায় দুইটি মঠ দেখিলাম। একটি শৈবদিগের লন্গ্যা্ী 
গঠ নামে বিখ্যাত । অপরটি লিঙ্গায়তদিগের ক্ষপ্দলিঙ্গ- 
মী মঠ নামে প্রলিদ্ধ | উভ্তয়ই লামান্য মঠ বলিখা 
প্রতীতি হইল । পেরুরে উপস্থিত ইইয়া, বাধাপুক্ষরিণী 
ও তাঁহার শতহস্ত পশ্চিমদ্দিকে মন্দির, গুবেশদ্বারের 
উপর বৃহৎ গোপুর ও উভয়ের মধ্যস্থলে গ্রেপ্রস্তরের 


১৮৪ তীর্ঘদর্শন । 


রহৎ ধ্ব্জস্তস্ত দৃষ্ট হইল | উহার 'শিল্পরার্ম্য অতি 
পরিপাদী। স্তন্তের নিন্মদেশের পশ্চিম গ্লায়ে একটি 

গাভীর স্তন হইতে লিঙ্গের উপর দুগ্ধ ক্ষরণ হইতেছে । 
দক্ষিণ গায়ে ত্রিশূলারুতি, পুর্ব গায়ে বিনায়ক মৃত্তি ও 
উত্তর গায়ে সুন্দর মৃত্তি অঙ্কিত আছে। স্ন্দরদেব উক্ত 
মৃত্তিতে জ্যষ্ঠমাসে ভূমি খনন করিয়াছিলেন বলিয়া 
উক্ত মাসে তাহার উৎসব হইয়া থাকে । ধ্বজস্ত শত 
বেষ্টন করিয়া, চারিটি স্তগ্ভের উপর একটি ক্ষুদ্র মগুপ 
নিশ্মিত আছে। তদনম্তর গোপুরের ভিতর দিয়া, 
বহিঃগ্রাকার পার হইয়া, দ্বিতীয় প্রাকারাভ্যন্তরে 
যাইয়া, প্রথমে গ্রে-প্রস্তরে নিশ্মিত কনক সভা মণ্ডপ 
দেখিলাম । ইহার যে কয়েকটি স্তম্ত আছে, তাহার 
প্রত্যেকটিতে পৌরাণিকী ভাক্ষর-মৃত্তি ক্ষোদ্দিত রহি- 
য়াছে। বহির্ভাগে অনেকগুলি স্তম্ভ দেখিলাম, উহ। 
সহত্ত স্তম্ভ মণ্ডপ নিশ্দাণের জন্য সংগ্রহ হইতেছিল । 
কিন্ত, কোন কারণবশতঃ উহা পূর্ণ হয় নাই । এ নকল 
স্তম্ভের কার্য একই রূপ হইলেও» অতি পরিপাপী । নট” 
রাজার গৃহগির কারুকার্য অতি সুন্দর, তথায় দেবের 
নটমুদ্তি বিরাজ করিতেছেন। উহা দ্শভূজ একপাদে 
নটবেশে দণ্ডায়মান । তদনস্তর, মূল মন্দির সন্দর্শন 
করি, উহা মরকত নীল রঙের গ্রস্তরে নির্মিত ও তাহার 
বহির্দেশে চারিদিকেই নানা, অনুশাধন পত ক্ষোদিত 
রহিয়াছে । মূল মন্দিরের সম্মুখে ক্রমান্ষয়ে দুইটি মণ্ডপ ? 
মূলের নিকটন্থ মগ্ডপটি পুর/তন হইলেও, তাহার জীপ 


কোএহতেরি | ৬৮৫ 


সংস্কার হইয়া যাওয়ায় নৃতন বলিয়া প্রাতীয়মান হয় । 
সম্ুখের দ্বিতীয় মণ্ডপ ১৮৮৩ অব্দে দেবস্থানের ইনৃ- 
স্পোকটর ক্ষদ্ধম্বামী মুদেলিয়ারের যনে পূর্বোক্ত অসম্পূর্ণ 
সহজত্তস্ত মওপের সম্ত* দ্বারা নিশ্মিত হইয়াছে । এই 
মগ্ডপের এক পার্থ একটী বীধান কুপ। উহ নিংহতীর্থ 
নামে অভিহিত ও তাহার জলে দেবের ,অভিষেকাদি 
কার্ধ্য হইয়া থাকে । এই দেব “মল অর্থাৎ পশ্চিম 
চিদন্বর নামে অভিহিত হইলেও, মহাদেব লিঙগরূপী 
চিদ্রাকাশরূপী নহেন। 

দেবীর মন্দির পৃথক অবস্থিত | ইহার মুলস্থান 
(যে স্থানে মূর্তি গ্রতি্ঠিত থাকে) পুরাতন । সম্মুখের 
মণ্ডপ ১৮৮৩ খুঃ নির্মিত । দেবীর নাম “মরকতবলী' 
অথবা! “মরকত-অম্মাঁঁ | প্রতাহ দেবের ছয়বার অভি- 
ষেক-কার্ধ্য হইয়া থাকে | দ্বাদশ মাসের বিশেষ উত্সব 
যথা ১--অগ্রহায়ণ মাসে দশদিবসব্যাপী উৎসব হয় । 
ইচছার শেষ স্নান আর্জা নক্ষত্রে হইয়া থাকে । পুষ্যাফাসে 
পুষ্যা নক্ষত্রে রখোৎসব হয় । মাঘমাসে রুষণ চতুর্দশীতে 
শিবরাত্রি উপলক্ষে উত্নব হয়। ফাল্তনমাসে একাদশ 
দ্লিবসব্যাপী ব্রন্বোৎ্ণব শুরু পঞ্চমীতে আরম্ভ হইয়া, 
পূর্ণিমায় শেষ হয় । চৈত্রমাসে পূর্ণিমাতে এক দিবস 
উৎদব হইয়া থাকে 1 বৈশাখে দশদিনব্যাপী বসঙ্গ 
উৎদব শুরু বন্ঠীতে আরস্ত হইয়া পূর্ণিমায় শেষ হয় ॥ 
ক্গোষ্ঠমাসে সুন্দর মূর্তির দশদিনব্যাপী বপনোৎ্সব 
হইয়া উত্তরফন্বনীতে খেষ হয়] আধাড় মাসে পুর 


ফন্তুণীতে দেবীর নন্দী দ্বান উৎসব হইয়া থারে। শ্রাবণ 
মাসে মূলানক্ষতরে দেবের লী স্নানোৎসব। ভাদ্রমাসে 
অন্ুর-সংহার উৎসব 1 আশ্বিন মালে নবরাব্রোৎসব ও 
কার্তিক মাসে কৃত্ধিকানক্ষত্রে দীপালোক উৎসব হইয়া 
থাকে । 

এ প্রদেশে এই মন্দিরটি প্রসিদ্ধ, ফারগোসন্‌ সাহেব 
ইহা সন্দর্শন করিয়াছিলেন | ইয়োরোপ পরিজ্রাজক ও 
গ্রদ্েশীয় গবর্ণর হইতে অধস্তন কর্মচারীরা! কোএহ্ব- 
ভোরে পদার্পণ করিলেই “মেলচিদ্দম্বর' না দেখিয়া 
গ্রুতিনিব্ হয় ন!। পূর্বেই বলিয়।ছি চেররাজগণ কর্তৃক 
গ্রৃতিঠিত সাতটি শৈব মন্দিরের মধ্যে এইটি অন্যতম 
মন্দির) অতএব অপর ছয়টির নাম সকলেই জানিতে 
ইচ্ছুক হইবেন বলিয়া! এস্থলে প্রদত্ত হইল। 

২য়। ভবানীমহরে কাবেরী ভবানী সঙ্গমের মধ্য" 
স্থলে 'সঙ্গমেশ্র স্বামী'র প্রসিদ্ধ মন্দির | 

ওয়। করুর সহরে 'পশুপতীশ্বর' স্বামীর দেবালয়। 
ইহার উৎপত্তি বিষয়ে একটি কিংবদন্তী আছে যে, 
পুরাকালে কোন গ্রাভী বল্মীকির উপর ফ্াড়াইত ও 
তাহার স্তন হইতে ভুগ্ধ ক্ষরণ হইত । গাতীর স্বামী দুগ্ধ 
না পাইয়া বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল। এক দ্রিবস উক্ত 
গাভীকে বল্ীকোপরি দাড়াইতে ও তাহার দুগ্ধ ক্ষরণ 
হইতে দেখিয়া; জুদ্ধ হইয়া পশ্চাৎ হইতে আসিয়া 
অকল্মাৎ ব্টি দ্বারা গাতীকে তাড়না করিলে, গাভী 
আঘাতে চমকিয়। সরিয়া যায়। তাহার স্ষুরাখাতে 
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বাল্সীক ডগ হইন্সে, তাহার মধ্যে ক্ষুরাঙিত লিঙ্গ দুষ্ট 
হম । তদনম্ভর সেই অনার্দিলিঙ্গের উপর বর্তমান মন্দির 
নিশ্মিত হইয়াছে । 

ধর্ঘ। পলনদ, তালুরের অন্তত পপাপনাশী স্বামীর, 
মন্দির । 

৫ম | ইরোড+ তালুকের অন্তর্গত “কোদ মুড়ির" 
মন্দির | 

৬ষ্ঠ | “বেজ মঙ্গদলুর* মন্দির | 

৭ “তিরু-মুরু-গোম্পুত্ডির' মন্দির | 

আমরা অন্নন্বামীর।ও মহাশয়ের যত্্বে মেলচিদশ্বরের 
দর্শন, পূজা ও কোএম্বতোরের সমস্ত অফিদ্‌ বাী, স্কুল- 
বাচী, টাউনহল ক্লব, ঠাবপাতাল ও কফির কারখানা 
মন্দর্শন করিয়াছিলাম। 


আমর! ১৮৯২ খৃঃ ৬ই জানুয়ারিতে ফোএম্বতোর 
হইতে ব্রিচুর যাত্রা করি । ব্রিচুর যাইতে হইলে, মান্্রাজ 
রেলওয়ের সাউথওয়ে্ লাইনের 'শোরন্ুর' ্রেখনে 
মামিয়া ২৬ মাইল গরুর গাড়িতে যাইতে হয়। ষ্টেশন 


ঢা ্ 
? রী ঘি 1 
! 
নু) এ রি * 





১৮৮ 


হইতে পাঁকারাভ্তায় যাইয়া, পশ্চিমমুখে পারদ্বাট নামক 
নদী পার হইতে হয়। এই নদ কোচিন ও ব্রিসিশ 
রাজ্যের সীমানা । অতএব নদীর উপর যে লৌহ্বসেতু 
আছে, তাহার অর্ধাংশ ব্রিধিশ 'গবর্ণমেণ্ট ও অপর 
অগ্ধাংশ কোচিন গবর্ণমেন্ট নিশ্মাণ করিয়াছেন। নদী 
পার হইবাশার রাস্তার ধামভাগে একটী প্রশস্ত উদ্যান 
মধ্যে কোচিন রাজের বিশ্রাম প্রাসাদ | ত্রিচুর হইতে 
গ্রাত্যাগমন কালে আমরা এই প্রাসাদে বিশ্রাম 
করিয়াছিলাম । ইহা! এক দ্বিতল বাদী, রাজোচিত 
আসবাবে সুসজ্জিত | বাটীটি নদীর তিরোপরি হইলেও 
প্রাণ হইতে নদীতে নামিবার কোন ঘাট নাই । কিন্তু 
এই প্রানাদ-প্রাঙ্গণের পশ্চাৎ ভাগে ও নদী তীরে 
রাজাদিগের অগ্রত্র বাটীর সম্মুখে পাকা ঘাট আছে। 
উক্ত ছত্রে ব্রাঙ্গণেরাই অন্ন পাইয়া থাকেন । অনেক 
ত্রাঙ্গণে দিদা ( আহার্ধ্য দ্রব্য ) লইম। স্বয়ং পাক করিয়া 
আহার করে। প্রাসাদের দক্ষিণদিকে নদীর ধারে 
পুরাতন প্রাসাদ বাটিতে ওভার্শিয়ার ও রেভেনিউ 
ইনস্পেক্টরের আধান স্ান হইয়াছে । শোরনুর গ্রামের 
ভিতর রাস্তার উপর ভর ব্রাক্ষণ ব্লব স্থাপন করিয়াছে। 
তথায় প্রত্যেকে ২ আনা হইতে 8 আনা দিলে পরাস্ত 
তান্ধ পাইয়া থাকে । আমরা গমন কালে উক্ত বলবে 
বিশ্রাম করিয়াছিলাম। উক্ত দিবস রাত্রি প্রায় ৯১ টার 
সময় ব্রিচুরে পৌছি। তথাকার দাওয়ানপেক্ষার জ্ীযুক্ত 
শহ্ছর-লাইয়া মহাশয় আগাদিগের আমিবার মংবাঙ্গ 
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পূর্বে পাইয়! আমাদদিগের থাকিবার বাটী নির্দি্উ করিয়া 
রাখিয়াছিলেন, আমরা সেই বাটিতে রাত্রিযাপন করি | 

ত্রিচুরঃ কোচিন রাজ্যের অন্তর্গত ও ত্রিচুর ডিষ্টী- 
কলের হেড কোয়াটর | ইঠা উত্তর ১০৩২ অক্ষরেখায় ও 
পূর্ব ৭৬।১৫ দ্রাঘিমায় স্থিত | ইহা অতি পুরাতন সহর | 
পরশুরাম শয়ং ত্রিচুরে থাকিয়া, শিবালয়স্থাপন করেন 
ও এই স্থানকে তিরু-শিব-পুর নামে অভিহিত করেন। 
ত্রিচরের অপর কথা বলিবার পূর্বে, পরশ্তরাম হইতে 
£কেরল্‌' উৎপত্তির কথা সংক্ষেপে বলা আবশ্বক। কেরল 
উৎপত্তি নামক সংস্কৃত গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে, পরশ্র- 
রাশ ধরিত্ীটীকে এক বিংশতি বার নিঃক্ষভ্রিয় করিয়। 
একা ধিপত্য স্থাপন করণানস্তর বিশ্বামিত্র খষির পরামশে 
রৃহৎ বজ্ঞ করেন এবং যজ্ঞ সমাপনাস্তডে কশ্থাপকে ধরিত্রী 
দক্ষিণান্বরূপ প্রদান করেন । তখন খধিরা মন্ত্রণা 
করিয়া তাহাকে ধরিত্রী পরিত্যাগ করিতে আদেশ 
করিলে পরশুরাম খধিগণের ঝুভক বুঝিয়া এবং আপন 
সত্য পালন করিতে কৃত নিশ্চয় হইয়া, গুব্রহ্ষণা স্বামীর 
শরণাপন্ন হয়েন। তিনি অন্য উপায় না দেখিয়া বরুণ- 
দেবের আশ্রয় লইতে আদেশ করেন । 

পরশুরাম তাহার আদেশে কন্ঠাকুমারীতে যাইয়া 
বহুদিবস পর্য্যন্ত বরুণদেবের উগ্র তপস্যা করিলে; জল- 
দেব তাহার তপন্যায় তুষ্ট হইয়া, তাহাকে অ1দেশ করি" 
লেন যে “তিনি যতদূর পর্য্যস্ত আপন পরশু নিক্ষেপ 
করিবেন, ভাহার বাষস্থানের জন্য ততদুর সমুদ্র গর্ভ 
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প্রদান করিবেন । পরস্ত রাম কন্ঠাকুমরীতৈ থাকিয়া 
সজ্জোরে উত্তরদিকে পরশু নিক্ষেপ করিলে তাহ' 
“ক্ষিণ কেনারার' অন্তর্গত 'গোকণে" পতিত হয় | বরুণ- 
দেবও কন্ঠাকুমারী হইতে গোকর্ণ পর্য্যস্ত একখণ্ড 
ভূভাগ সমুদ্র গর্ড হইতে উদ্ধার করিয়া পরশ্থরামকে 
গ্রদান করেন) যেই ভূখণ্ড “কেরল' নামে প্রসিদ্ধ হয় । 
বর্তমান, শ্রিবঙ্কুল। 'কোচিন' ও “মালেবার কেরলের 
অন্তর্গত, উক্ত ভূখণ্ড পরশুরামের তপোবলে সমুদ্র গর্ভ 
হইতে উদ্ধত হইয়াছিল বলিয়া পরশুরাম-ক্ষেত্র নামে 
বিশ্ুত হইয়াছে । তিনি মলবর পর্কত শ্রেণীর পুঝ্ৰভাগ 
“চেরমগ্ডল' হইতে গাজা আনাইয়। হ্ক্ষেত্রে বাস করান 
ও উহাকে আটভাগে বিভক্ত করিয়া ব্রাঙ্গণদিগকে 
অর্পণ করেন 5 কিন্তু, তাহার সর্পভয়ে তথ1 হইতে 
গ্রত্যারত হয়। পরশুরাম পুনরায় ক্ুষ্ণানদীর তর 
হইতে ৬৪ জন জ্রান্গণ আনাইয়া “কেরলকে' ৬৪ ভাগে 
বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগ এক এক ক্বাঙ্গণকে 
গ্রদীন করেন ও তাহাদ্রিগের সুবিধার জন্য নার্যনক্চ 
নামে শুদ্রজাতি আনাইয়! প্রত্যেক গ্রামে বাস করান। 
যাহাতে তাহারা শ্বদেশে গ্রত্যামন করিতে লা পায়ে, 
তজ্জন্য তাহাদিগের আচার ভুরষ্ট করিয়া! দ্েন। ফেরল 
বালিরা পুরস্চড় অর্থাৎ, পুরুষ মন্তকের পুরোভা্গে 
শিখা রাখে । যোষিৎগণ পুলোতাখে ঝুতী বাধে । 





* মধ্য হইতে লারীয়র তাহা। হইতে নেয়ার শব অপঝংশ হইয়াঁছে। 
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কেরল ত্রাঙ্মণগণ নঘুত্তিরী (নন্তু-বেদ+ তিরী- 
বেত ) অর্থাৎ বেদবেতত। নামে অভিহিত | উহার্দিগের 
আবাষভূমিকে “মন' অথবা ইল্লোম” কছে। উহাদিশ্নের 
বাটী মধ্যস্থলে হইয়া! থাকে । প্রাঙ্গণ অতি রহৎ, তাহার 
একাংশ নাগকে অর্পিত হয় । অপর দিকে গৃহ-শশান 
দাহভূমিরপে নির্দিষ্ট থাকে | যোষিংগণকে 'তন্তর্জনা' 
অথবা “অকতমার কহে । উহার মোটা বন্ত্র পরিধান 
করে । উহাদের আভরণ, হস্তে পিঘৃল বলয়, গলায় বর্ণ 
কঠহার» কাণে ইয়ারিং মাত্র | কদ্দাচ নাক বিধায় ন!, 
কপালে কুস্কুম লাগায় না, ললাটে চন্দনের তিলক এবং 
নেভ্রে আকর্ণ পর্যন্ত কজ্জল পরিয়া থাকে । প্রত্যেক 
অন্তর্জনার একটি দানী থাকে, তাহাদিগকে “বৃষলী' বা 
“পিন্নতী” কহে । যখন অন্তঙ্জনা বৃহির্দেশে আইলে, 
ততকালে তাহারা অপর একখও্ড বস্ত্রে গাত্রাবরণ ও 
তালপত্রের ছাতা দিয়া, অপরের দৃষ্টি হইতে আপন মুখ 
রঙ্গ! করে এরং বষলী অগ্রে অশ্থে আমিতে থাকে । 

নম্থৃতিরী ব্রান্গণেরা ৬৪ প্রকার আচার পালন 
করিয়া থাকে । তাহার তালিকা, যথা 1” 

১। মার্জনী কা ছারা দস্তমার্জনা করিবে না। 

২। পরিধান বহিবন্ত্র খুলিয়া মান করিবে না। 

৩। বহির্বাসে গাত্র মার্জনা করিবে না। 

৪ | নুর্যোদয়ের পুংর্ধে স্ান করাবে না ।, 

& | স্থান করিবার পুর্কে রন্ধন করিবে না। 

৬। পূর্ব রাত্রির উদ্ধত্ত জল ব্যবহার করিবে না। 
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৭ স্নানের সময় চিন্তা করিবে না। 
৮।| কোন বিশেষ উদ্দেশে জল আনিয়া অন্ঠ 


উদ্দেশে ব্যবহার করিবে না।, 

৯। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কাহাকেও স্পর্শ করিলে 
সান করিবে। 

১০। অম্পর্শায় জাতি নন্গিকটে আমিলে স্নান 
করিবে। 

১১। পতিত জাতির স্পৃ্ট কুপ বা নরোবরের জল 
স্পর্শ করিয়। স্নান করিবে। 

১২। যেস্থানে ঝাঁট দেওয়া হইয়াছে, তথায় জল 
না দিলেঃ নে স্থানে পাদিবেনা! 

১৩1 ম্বমতের চিহ্ন কপালে ধারণ করিবে । 

১৪। "যাদু বা তৃক করিবে না । 

১৫ । পুর্ব দিবমের অন্্র ত্যাগ করিধে। 

১৬। লম্তান-ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য ত্যাগ করিবে। 

১৭1 শিবোপানক কদাপি শিৰ-প্রনাদ ত্যাগ 
করিবে না। 

১৮। হস্ত দ্বার অন্ন পরিবেশন করিবে না । 

১৯। মাহিষ ঘ্ৃতে হোম করিবে না। 

২*। বাৎসরিক শ্রাদ্ধক্রয়ায় মাহিষ ঘ্বত ব্যবহার 
করিবে না। 

২১। সম্প্রদায় নিয়মে আহার করিবে । | 

২২। পতিত জাতির ০০০৪৪ অবস্থায় 
পান করিবে না।, 
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২৩। পঠদ্গশায় ক্রক্ষচর্যায পালন করিবে । 

২৪ | গুরুদক্ষিণা যথাশক্তি দিবে। 

২৫ | রাস্তায় দণ্ডায়মান হইয়। বেদাদ্দি মন্ত্র উচ্চা- 
রণ করিবে না। 

২৬। কন্যা বিক্রয় করিবে না । 

২৭।| ব্রত লইয়া উদ্যাপন করিবে। 

২৮। রঞজলাকে পৃথক্‌ থাকিতে হইবে না । 

২৯। ব্রাক্ষণে সুতা কাটিবে না। 

৩০। ব্রাঙ্গণে আপন বন্ত্র ধৌত করিবে না। 

৩১। ব্রাঙ্গণে শুদ্রের বাৎনরিক শ্রাদ্ধে দ্বান গ্রহণ 
করিবে না। 

৩২। পিগা, পিতামহ, মাতামহ, মাতা, পিতামহী 
মাতামহীদিগের বাৎসরিক শ্রাঙ্ধ করিতে বাধ্য ও 
পিতৃব্যদিগের উদ্দেশে শান্ত্রানুনারে পিগু দিবে। 

৩৩1 অমাবল্ঠায় বাৎমরিক কার্ধ্য শেষ করিবেন । 

৩৪ | সংবৎসর গত হইলে সপিও দান করিবে । 

৩৫। নক্ষত্রান্থারে ধাতরিক শ্রাদ্ধ করিবে । 
তিথি অনুসারে নহে | 

৩৬। জাতাশোৌচান্তে আত্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে । 

৩৭। দত্বক স্বপিতা ও গৃহিত পিতার শ্রান্ধ ও 
তর্পণ করিতে বাধ্য । 

৩৮। ম্নুতকে আপন ইন্লো মের প্রাঙ্গণে দাহ করিবে। 

৩৯ | নক্নযাস গ্রহণ করিয়া যোষিৎগণের উপর 


সরিক্ষেপ করিবে না । 
৯৭ 
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৪০1 কা পরজন্মের জন্য কামনা করিবে না । 

৪১। পিতা সর্যাসী লইলে পুক্তর তাহার শ্রাদ্ধ 
করিবে না। 

৪২। অন্তর্না পরপুরুষের মুখাবলোকন করিৰে 
না। অ্রস্তী ছুইলে রাজ-সঙ্ঘটিত জুরি কর্তৃক বিচারিত 
হইবে | এতছিষয় পরে বলা যাইবে । 

৪৩। অস্তর্জনা আপন আপন তালপত্রের ভব্র 
এবং বৃষলী না লইয়া অন্ত্র গমন করিবে না। 

৪8৪1 যোষিতৎগণ নাক বিধাইবে না। ত্রাঙ্গণের 
স্্রীগণ পিত্তল বলয়, রজত ইয়ারিং ও কণ্ঠহার ভিন্ন অপর 
আভরণ ধারণ করিবে না । অপর যোষিতৎগণ হস্তে, 
কণ্ঠে ও মন্তকে নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিয়া 
থাকে। 

৪৫ | ব্রাহ্মণ মাদক দ্রব্য সেবন করিলে বমাজচ্যুত 
হইবে! 

৪৬। ব্রান্ষণ বিবাহিত! অন্তর্জনাতে গমন করিবে, 
অন্য অন্তজ্জনাতে গমন করিলে সমাজচ্যুত হইবে। 
এতদ্বিষয়ও পরে বলা যাইবে । 

৪৭। শুদ্র দেবতা স্পর্শ করিবে না। 

৪৮। এক দ্রব্য কোন দেবকে অর্পণ করিয়া, পুন 
রায় অপর দেবকে তাহা প্রদান করিবে না। | 

৪৯ | বিবাহাদি কাধ্যে হোম করিবে। 

₹*1 ভরউর-্ব্রাহ্মণের সংল্পশে থাকিয়া, অধ ন্ব- 
শ্রেনীর ত্রান্ষণকে আশীর্বাদ বা অভিবাদন করিধে 
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না। অপর শ্রেণীর ব্রাঙ্গণকে কখনই অভিবাদন 
করিবে না। 

১1 পুরুষ এবং যোধিৎগণ শুত্রবর্ণের বন্ত্র পরি- 
ধান করিবে। যোষিতৎদিগের অন্তর ও বহির্বান থাকিবে, 
অন্তর্বাস পঞ্চহস্ত-পরিমিত ও তদ্দারা হিন্দুস্থানী পুরুষের 
স্যার কাছা! দ্রিবে, বহির্বান নাধারণ ব্রন্মগারীর ম্যায় 
কোটিদেশে বাঁধিবে। পুরুষের অন্তরা কৌপীন ও 
বহির্বান সাধারণ ব্রহ্মচারীর হ্যা কোটিদেশে বহক্ধন 
করিবে। 

৫২। ক্রাদ্ষণে গোমেধ করিবে না। 

৫৩। একজন ত্রাক্মণে শিব ও বিষু$র উভয় দেনের 
পুজা করিবে না। হয় শিবোপারক, নচেৎ বিষুণ 
উপামক হইবে। | 

৪1 বিবাহিত ব্রাঙ্গণ একটিমাত্র গ্রস্থিযুক্ত যজ্ঞো- 
পধীত ধারণ করিবে । ভঙ্টর-ত্রাঙ্গণে অন্ততঃ দুইটি 
্রন্থিযুক্ত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকে । 

৫৫1 শ্রাঙ্গণের জোোষ্ঠ পুত্র শান্ত্রযিধানে পাণি" 
গ্রহণ করিবে । 

উ৯৬। ব্াঙ্গণের অপর পুজেরা বেদাধ্যয়নপূর্রবক 
সমাবর্তন ক্রিয়া সম্পাদনাস্তয নার্ধযার যোষিৎকে গন্ধ" 
বিধানে গ্রহণ করিবে । এতদ্বিষয় পরে বিরত হইবে। 

৪৭ ম্বতের উদ্দেশে পক্কানন পি প্রদত্ত হইবে । 

৫৮1 বিধবা অন্তর্জনা মন্ত্রক মুণ্ডন করিবে না, 
বঙ্গচারিণী হইবে। 


১৯৬ . তীর্ঘদর্শন | 
৪৯। সতীদাহ নিষিদ্ধ ॥ 


৬০। সকলে পুরশ্চড় হইবে । 

৬৯। যাহারা “ইল্লোম' 'মন' বা তারৰ?্‌? লম্পত্তির 
বিভাগ চাহিবে, তাহারা সমাজচাত হইবে ! 

৬২। ব্রান্মণ কন্যার বিবাহ পুষ্পোল্গমের পর 
হইবে । নার্ধ্য ও ক্ষত্রিয় জাতির তালিবন্ধক্রিয়া পুষ্পো- 
গ্গমের পুর্ব্বে হইবে । পরে, প্রাপ্ত-যৌবনে গন্ধর্জবিধানে 
ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করিবে । এ্রন্তদ্বিষয় পরে বলা হইবে । 

'৩। নার্ধ্যারমণী অস্তজ্জ নাকে পরাসবাবস্থায় গুশ্বাষা 
করিবে ও অন্লাদি দিবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কন্যা প্রানবা- 
বস্থায় নার্ধ্যাপ্ন আহার করিয়া পত্তিতা হইবে ন1 । 

%৪। নঘুত্তিরী ব্রাঙ্ষণ মধ্যাহ্ন আহারের গর 
ক্ষেরকার্ধ্য করিতে পারে, ভঙ্টর ব্রাহ্মণ তাহ। পুর্ধাহ্ছে 
করিয়া থাকে । 

নশ্বুত্তিরীরা অতি প্রত্াষে গাত্রোথান করিয়া, 
শান্্রবিধানে গ্রাতঃশৌচাদি সমাপনাষ্ছে হ্ুর্ষে্যাদয়ের 
অব্যবহিত পরে ম্নান করিয়া, নগ্নগাত্রে দেবালয়ের 
প্রাঙ্গণে গমনপুর্বক আহ্ছিকারদি সমাপন করেন এন্‌ং 
বেলা ১১ ঘটিকা পর্যযস্ত বেদাদি পাঠে অতিবাহিত 
করিয়া, প্রত্যারহ হইয়া আহার করেন । পরে অপ- 
রাহে সাংসারিক নিতা নৈষিত্তিক কার্ধা সমাধা করিয়া, 
সন্ধ্যার প্রারালে তৈল মর্ধন ও সমান করিয়া, পুনরায় 
দেবালয়ে যাইয়া, সঙ্ধ্যাবন্দনা! ও বেদাদি পাঠে ৯টা 
পর্য্যন্ত রত থাকিয়া, গৃহে গুত্যার্ত্ত হয় ও পয়ে আহার 
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করিয়া! শয়ন ক(রন । ইহাদ্িগের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত 
শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্ণা। ইহারা হিন্দ্-রাজপংসারে 
কম্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু এপর্য্যস্ত কেহ ইংরাজের 
অধীনে চাকরী করেন নাই। 

নদ্বৃত্বিরী বালকগণ উপনয়নের পর হইতেই বেদা- 
চারধ্য বন্ধনের নিকট বেদাধ্যয়ন করিতে থাকে ও 
শান্ত্রোক্ত ব্রঙ্মচর্ধ্যাশ্রম ব্রত পালন করিয়া থাকে। 
বেদাচার্ধা শিষোর মস্তক হস্তে ধরিয়া, ধীরে ধীরে 
ভালে তালে দোলাইতে থাকে । শিষ্যও তালে তালে 
স্বরের সহিত বেদ অভ্যাস করিতে থাকে । 

কেবল জ্যেষ্ঠ পুল্রই দার পরিগ্রহ করে বলিয়া, অনেক 
নগ্ুত্তিরী কন্যা অবিবাহিতা থাকে ও তজ্জন্য ৰহু বিবা- 
হের প্রাথা চলিত আছে। কন্যার বিবাহ পুষম্পোক্চাম 
হইবার পরে হইয়া থাকে । অনেক সময়ে বয়স্থা অবি-- 
বাহিতা কন্যা দেখিতে পাওয়1 যার । আবার যাহার। 
পুষ্পবতী হইবার পর অবিবাহিতা অবস্থায় পরলোক 
গমন করিয়। থাকে, তাহাদিগের গলে তদবস্থায় কোন 
ব্রাঙ্মণ তালি নামক মঙ্গল-শুত্র শান্ত্রবিধানে বাঁধিয়। 
দিলে, মৃতার অন্তেষ্টিক্রিয়া সমাধা হইতে পায় । কন্যার 
বিবাহে পিতাকে ছল ব্যয় বহন করিতে হয়, প্রথম 
ভাবি দম্পতির ফোট্টি গ্ণনায় মিল হইলে। যৌতুকের 
মূলা কমবেশী ছুই হাঙ্জনর টাকা স্থির হয়। উক্ত কার্য 
কন্ঠার ইল্লোশে সমারোছে লম্পাদদন হইয়া থাকে । 
স্তৎকালে উদয় পক্ষের বন্ুবান্ধবেরা আমন্ত্রিত হইয়। 
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উপস্থিত থাকে । বরকর্তা আপন পুত্রের জগ্ঠয কগ্যা- 
কর্তার নিকট কন্যার করপার্ধী হয়, কন্াকর্তা বাকৃদান 
করিলে, পরিণয়ের শুভদ্দিন স্থির হয়। বর গুভদ্িনে 
গুভক্ষণে হস্তে মঙ্গলমুত্র ধারণ করিয়া বংশদণ্ড লইয়া 
নাধ্যজাতি-দেহরক্ষকে পরিরৃত হইয়। কন্তার “ইল্লোমে 
আইসে। নার্ধযজাতি-যোধিৎ্গণ নন্বুত্তিরী ব্রান্মণীর বেশ 
ভূষায় ভূষিত হইয়। ইল্লোমের সন্নিকটে থাকিয়া বরকে 
সম্ভাষণপুর্জক আনয়ন করে, আলো দ্বারা আরোতি 
করিয়। 'অষ্টমাঙ্গল্যমূ” নামে অষ্টবিধ ভুক্‌ করিতে থাকে । 
ভদদনস্তর বর ও কন্যা পৃথক পুথক কক্ষে নীত হয় ও সেই 
কক্ষে চর্ব্যচোষ্য আহার করে, উক্ত আহার্ধ্যকে “অয়- 
নিউন' কহে । তদনন্তর বর বংশদণ্ড গ্রহণ করে, কন্া 
দর্পণ ও ভীরু হস্তে গ্রহণ করে। তদনস্তর কন্যার পিতা 
বরের পদপ্রক্ষালন করিয়া দিলে কোন নার্ধযা যুবতী 
কন্ঠার মাতার নদৃশা হইয়া বরের সম্মুখে দীপালোক 
ধীরে ধীরে দোলাইতে থাকে । পরে বর বিবাহ 
সভায় আগমন করে, & নভার একদেশে একটি পর্দা 
থাকে। উক্ত পর্দায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে তাহার 
পশ্চাতে অন্তজ্জনা ও ধনী নাধ্য-যোধিৎগণ থাকিয়া 
সমশ্বরে তালে তালে বৈকুর ( পক্ষী বিশেষ) ধ্বনির 
ন্যায় শব্ধ করিতে থাকে | এদিকে কন্যা বরের সম্মুখে: 
আসিয়। বরের পদ্দে পুষ্পাঞ্জলি প্রিয়া তাহার গলদেশে 
মাল্য প্র্নানপূর্ববক বরণ করে । তদনন্তর বরকন্ঠ) পর“ 
পারে রে শত করিতে-থাকে । 'তৎকালে বেদমন্ত্রো- 
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চ্চারিত হইতে থাকে? কম্তাঁর় পিতা বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া 
যৌডুক' মহিত কম্ঠাকে বরের হস্তে সন্প্রদগান করিলে, বর 
কল্যার পাণিগ্রহণ করেন তাহাতে “উদ্দকে পূর্ববং নামক 
ক্রিয়া শেষ হয়। তদনস্তর' বরবন্া সপ্তপদ গমনানস্তর 
উপবেশন করিয়া হোম কার্য শেষ করেন । তখন পিতা 
কন্যাকে ভর্তার সহধর্মিণী হইয়। গৃহাশ্রমের সহায়তা 
করিতে উপদ্দেশ দেন, অনন্তর, জামাতাকে কহেন এই 
কন্যাকে তোমার অগ্ধাঙ্গিণী ভাবিও ও যত্ব করিও । 
তদনস্তর বর কম্ঠাকে লইয়া আপন 'ইল্লোমে' আইষে; 
কন্। অস্তর্দন। কর্তৃক গৃহীত হইয়া গৃহকার্ষ্যে দীক্ষিত হয় 
অর্থাৎ কন্যা অন্তপ্রাঙ্গণে একটি জুইফুলের গাছ রোপণ 
করিয়া! তাহাতে তদ্দিবন হইতে প্রত্যহ জল প্রদান করিতে 
থাকিবে, তিন দিবন হোম কার্য হইবে। চতুর্থ* দিবসে 
নির্দিষ্ট ঘরের মেজেতে গালিচ। বিছাইয়া তাহার উপর 
পীতবর্ণের বন্ত্র পাতিয়া পান সুপারী ও ধান্যের রাশি 
কর! হয়ঃ উক্ত গৃহের অপর পার্থ মন্লন্দ মাছুরের 
শধ্যা থাকে ও তাহার চতুদ্দিকে ধান্যের সারি দেওয়া 
হয়ঃ নবদম্পতি শয্যায় উপবেশন করিলে? দরজ। বন্ধ 
করিয়। দেওয়। হয়, পুরোহিত্ত বহির্ভাগে থাকিয়া তৎ- 
কালোচিত মন্ত্র আরত্তি করিতে থাকে । বর তাহা 
পুনরারত্ব করিতে থাকে । তদনস্তর স্ত্রী স্বামীকে 
অন্ন গুদ্দান করে এবং শান্ক্রোক্ত বিধানে গর্ভাধান 
ক্রিয়। লমাধা হয়, অতঃপর নব্দস্পতি পূর্বোক্ত শয্যায় 
একত্র শয়ন করিয়া বিভাবরী যাপন করে। পঞ্চম দিবসে 
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বর বাছুর মঙ্গলসুত্র ও হত্তস্থিত বংশদণ্ড পরিস্যাগ 
করে। 
গুনিলাম অনেক সময়েই যুবতী অন্তর্জনা বিষাহের 
টতুর্ধদিবসে গর্ডিণী হইয়া থাকে ; গর্ডের তৃতীয়, পঞ্চম 
এবং নবম মাসে বিশেষ বিশেষ লংস্কার কার্ষা হইয়া 
থাকে 1! তংকালে হোমাদি কার্য্যও হইয়া খাকে। 
প্রথম সংস্কারে ভর্তা সহধশ্মিণীর নাসিকা হইতে মস্তক 
পর্য্যস্ত শজারুর কাটা দরিয়া একটী উদ্ধ খজুরেখা, 
টানিয়া দেয়। দ্বিতীয় সংচ্ষারে অশ্বথ ও অপর কয়েকটি 
হক্ষের কুঁড়ি হস্তে রগড়াইয়। কোন বিশেষ বেদমন্ত্র পাঠ 
করিয়া গর্ডিনীর নাঙারন্ধে, পূর্ব্বোক্ত কুঁড়ির রস ঢালিযা 
দেয় । গ্রসবাস্তে গুস্তি ও সম্ভতি উভয়কে বান করিতে 
হয়। তৎকালে নাধ্যা রূষলী প্রন্তির পগেবা করিয়। 
থাকে এবং পক্কান্নও আনিয়া দিয়া থাকে, দেখাচার 
ভেদে ব্রাহ্মণ প্রসুতির নার্ধযার ভক্ষণে দোষস্পর্শে না । 
যে প্রদেশে প্রাঙ্গণে স্নান না করিয়া পাণীয়গ্রহণ করে 
না তথায় আবার ধময়ে বিশেষ নার্ধযা ভক্ষণের বিধিও 
আছে। 
জন্মাইবার একাদশ দিবসে পিতা গন্ভানের নামকরণ, 
হগ্সাসে অন্নাখন প্রাঙ্দান, তৃতীয় বর্ষে চুড়াকরণ। পঞ্চম 
বর্ষে বিজয়া দশমীতে বিগ্যারস্ত। সপ্তম বর্ষে কর্ণবেদ 
ও উপনয়ন কার্ধ্য মমাধা করেন । তদনভ্তর পুঞ্ত বেদা- 
চার্ধে;র গৃহে অধ্যয়ন ও ধেদাদিপাঠ করিতে থাকে। 
বেদপাঠ সমাণ্ড হইলে গুরুদঙ্গিণা দিয়া সমাবর্তন কার্ধয 
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সমাধা করে। !জ্যেষ্ঠ হইলে দারপরিগ্রহ করিবে, 
কনিষ্ঠ হইলে, ক্ষত্রিয় অথবা নেয়ার যুবতীকে গন্বর্ধ- 
বিধানে সম্বদ্ধে লইবে। 

আন্তে্টি ক্রিষা যথাঁ। দাহকার্ধ্য নিজ 'ইলোমের 
একাংশে সম্পাদিত হয়, চিতার উপর দেহ রক্ষিত হইলে, 
আক্মীয়গণ বেদগন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্বতের মুখোপরি 
পন্মান্ পিগু গ্রাদান করিয়া থাকে, তৎপরে তাহার পুক্র 
অথবা ভ্রাতুক্পুজ্জ মৃতের নবদ্ধারে নয়খণড স্বর্ণ রক্ষা করিয়? 
মন্ত্রোচ্চারণ পুর্ধক চিতায় অগ্রি প্রদান করে। দেহ দধ্ধী 
হইলে, চিতায় জল প্রদান করিয়া গ্রতিনিরত্ব হয় ও স্সান 
করে । দশদিন অশৌচগ্রহণ করে, একাহারী থাকে । 
তৎকালে লবণাক্ত দ্রব্য আহার করে না। বাৎসরিক 
দিবসে মপিশুকরণ ও বাৎসরিক নক্ষত্রে তর্পণ ও শ্রাদ্ধ 
করিয়া! খাঁকে। 

নম্বৃত্তিরীদিগের বেশের আড়ম্বর নাই। গুভ্রবর্ণের 
বস্ত্র ব্যবহার করে, পুরুষের অন্তর্বাস কৌপীন, বহির্ব্বান 
চারি হস্ত পরিমিত ১ খণ্ড বস্ত্র ব্রক্মচারীর গ্যায় কোমরে 
বন্ধ ও ক্কন্ধে এক দোছোট বা গামছা ব্যবহার করে। 
কেহ কেহ কোটিদেশে রজত কোমরবন্ধ পরিয়া৷ থাকে ॥ 

ব্রাহ্মণীরা সাধারণত: লতী ও সাধ্বী পতিসেবায় 
রত থাকে, কদাচ পরপুরুষের মুখাবলোকন করে না। 
অতএব “ইল্লোমের' বুহির্ভাগে যাইতে হইলে, লতীত্বের 
চিহ্বস্বরূপ তাল ছত্র হস্তে করিয়া গমন করিয়া থাকে । 
বদ্দি কোন অন্তজ্জনা ক্ষোন কারণে ভ্রষ্টা হয় থে 
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বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে, তাহার হৃত্তস্ত 'সতীক্বের 
চিচ্ছদরূপ তালছত্র কোন স্থুত্রে কাড়িঘা লইয়া, গৃহ 
হই তে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়| 

যেরূপে ভ্রন্টী অন্তজ্জনার বিচার নিষ্পত্তি হয়? 
তাহার সংক্ষেপ বিবরণ মংগৃহীত হইল | কোন অন্তু 
জ্জনার সতীত্বের উপর সন্দেহ উপস্থিত হইলে, হইলো" 
মের' “কর্ণবেন' ( অর্থাৎ স্টেটের ম্যানেজার ) ও বদ্ধন' 
তদ্ধিষয়ে অনুসন্ধান করিতে থাকে । অস্তজ্জনার রৃষ- 
লীর ও অপরের সাক্ষ্য লইয়া, তাহাকে ভঙ্টা বলিয়া 
জ্ঞানিতে পারিলে “সধানোম' নামে বহিঃপ্রাঙ্গণন্থ 
পঞ্চম গৃহে আবদ্ধ করিয়া, প্রহরী নিযুক্ত "করে এবং 
% রাজাকে তদ্বিষয় সংবাদ দেয়। রাজ! অন্তজ্জনার 
কলঙ্ক নিষ্পত্তির জন্য বিচার সমিতি নির্দেশ করিয়া, 
অনুজ্ঞা পত্র দেন। এ বিচার সমিতিকে ম্মার্ভবিচার 
সমিতি কহে । উহাতে একজন রাজার গুতিনিধি, দুই 
ক্ষন শ্রোত বিচারক ও দুই জন ল্মার্তবিচারক থাকে । 
তাহার! নিকটস্থ দেবালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়, অপর 
সকলে উপস্থিত হইলে, রাজপ্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র পঠিত 
হয়। রাজার নিকট হইতেও দুই ব্যক্তি আইসে, এক 
ব্যক্তিকে শান্তিরক্ষক, অপরকে “অসক্কোয়ম* কছে। 
দ্বিতীয় ব্যক্তি বিচার ঠিক হইতেছে কিনা তাহা সন্দ” 
শন করিতে থাকে । অনস্তর সক্্যরা বথায় কলঙ্কিনী 

.* আলবরে হইলে, ফেমোরিণকফে, কোচিনে হইলে কোচিনর(জকে এবং 
(শিবুর হইলে, বিষকুররাজকে ইত্যাদি। 
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পঞ্চম ঘরে আবদ্ধ থাকে, তাহার অভিমুখে গমন করিতে 
থাকে । শান্তিরক্ষক প্রাঙ্গণ দ্বারদেশে অপেক্ষা করে 
সভ্যরা পঞ্চম কক্ষের ঘুারদেশে আইসে, রৃষলী ত্বরিতা- 
গমনে তাহাদিগের সম্মুখীন হইয়া, গতিরোধ করিয়া 
দণ্ডায়মান! হম্ন । সভ্যগণ তাহাকে আপনাদিগের গতি 

রোধ করিবার কারণ জিজ্ঞানা! করে, “বৃষলী প্রত্যুত্তরে 
কে, কোন অন্তজ্জনা উক্ত গৃহে অবস্থিতি করিতেছে ।, 

তত্শ্রবণে তাহার! বিন্ময়ান্বিত হইয়। প্রশ্ন করে, ইহা 

পঞ্চম ঘর, কোন্‌ অন্তজ্জনা আসিয়াছে ? রূধলী উত্তরে 
কহে; “অমুক অন্তজ্জনা আলিয়াছে । তাহার তাহার 
তথায় আসিবার কারণ জিজ্ঞানা করিতে থাকে । ৃষলী- 
ও জটিল উত্তর দিতে থাকে । ক্রমে পাকেপ্রকারে অন্ত- 
জ্র্নার চরিত্র কলঙ্কিত বলিয়া দেয়। তদনন্তর সভ্যরা 

কলঙ্ষিনীকে নানা প্রশ্ন করিয়া, নিজ মুখে নিজ কলঙ্ক 
বার্তা প্রকাশ করাইতে চেষ্টা করে । অন্তজ্জনা রৃষলীর 
পশ্চাতে থাকিয়া, ক্ষুদ্র স্বরে তাহার কর্ণে প্রশ্থের 
সদুত্তর কহে, রূষলী তাহা নভাযদিগ্কে কহিতে থাকে, 
নিঙ্গ মুখে আপন কলঙ্ক শ্বীকার না করিলে অন্তজনাকে 
দোষী করা হয় লা, অনেক মময় তাহা ম্বীকার করা" 
ইতে অনেক দিন কাটিয়া যায়। এদ্দিকে গৃহস্থ সমাজচ্যুত 
হইয়া! পিভ্‌ উদ্দেশে পিতৃনক্ষত্রে তর্পন শ্রাদ্ধ অথবা নিত্য" 
নৈমিত্তিক বেদাধ্যয়ন খরিতে অক্ষম হয় | বিচার-মমি- 
তির সভ্যগণ ও অপর নন্ুুদ্ডিরীদিগের আহার ব্যয় বহন 
করিতে বাধ্য হয়। অতএব কলঙ্গিনীকে কখন ভয় 
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পাদশ্নি, কখন অনুনয় বিনয়, কখন সাঁধালাধন। করিয়া 
অথবা তাহাকে অনাহারে রাখিয়া কলঙ্ক স্বীকার করা- 
ইতে যবে ক্রুচী করে না। প্রকৃত কলক্কিনী হইলে প্রায়ই 
কলঙ্ক স্বীকার করিয়া থাকে । যদি প্রকৃত কলঙ্ষিনী না 
হয় লত্যরা তাহার পর্দোপরি ভূমিষ্ট হইয়৷ ক্ষমা প্রার্থনা 
করে ও সেই 'মর্মে মন্তব্য লিখিয়া রাঙ্জার নিকট 
পাঠান। কলঙ্ক স্বীকার করিলে তখন প্রকুত বিচার 
আরম্ভ হয়, সভ্যরা দেবালয়ে অথবা ইল্সোমের বহি- 
মগ্ডপে আনিয়। মকলকে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল পুষ্থানু 
ছুষ্বরূপে সাধারণের সম্মুখে বিবৃত করিতে থাকে, 
নভারা প্রকৃত বিবরণ দিতেছে কি না 'অসক্কোয়ম্‌? 
তাহা শ্রবণ করিতে থাকে, সে বাকৃনিষ্পত্বি করে না, 
কিন্ত কোন "বাক্যের ফের ঘটিলেই আপন স্কন্ধস্থ উত্ত- 
রীম্- ভূমিতে রাখিবে, তাহা সন্দর্শন করিয়! প্রধান সভ্য 
ভুল সংশোধন করিবার চেষ্টা, করিবে, সংশোধন না 
হওয়া পর্য্যন্ত 'অসক্কোয়ম্‌” আপন উত্তরীয় ভূমি হইতে 
উঠাইবে না । 

 গুনা গিয়াছে অনেক সময় ভূল সংশোধন করিতে 
অক্ষম হইয়া! বিচার-সমিতির সভ্যগণ পঞ্চম গৃহে প্রত্যা- 
ব্বত্ত হইয়া সত্যাষত্য নিরূপণ করিতে বাধ্য হইয়া! 
খাকে। কলঙ্কিনীর দোষারোপ স্থির হইলে, দে নক 
লের নম্মুখে আসিয়া উপবেশন "করে তাহাকে নানা” 
প্রশ্ন করা হইতে থাকে । সেও তাহার প্রত্যুত্তর দিতে 
শ্বাকে অথচ প্রকৃতপক্ষে কাহার কর্তৃক বিপথগ্রামিবী 
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হইয়াছে তাহার নাঁম শ্বমুখে কহিবে না, অথচ পারদারি- 
কের নাম জানিবার আবশ্যক | অতএব বিচার-সমিতির 
সত্য একে একে গ্রামস্থ সকল লোকের নাম উচ্চারণ 
করিতে থাকিবে ও কলঙ্কিনী “না না” করিয়া উত্তর 
দিবে। প্ররূত নাম উচ্চারিত হইলে, চুপ করিয়া 
থাকিবে তখন সেই নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইবে | 
পরে মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলে তাহার বাক্যের 
সত্যতার বিষয় স্থির করিবার জন্য তাহাকে নানা 
প্রকার প্রম্ম করা হইবে ও সেই মকল জের প্রাশ্সের 
সদুত্বর প্রদত্ত হইলে, সেই ব্যক্তিকে দোষী স্থির করা” 
হইবে | তখন বিচার কার্ধা শেষ করিয়া প্রধান বিচারক 
বিচারের সারাংশ লিখিয়া রাজার নিকট আপিবে ও 
সমস্ত বিবরণ যথাবথ বিরত করিয়া; কোন ভ্উরের নাম 
করিয়া কহিবে, যে পারদারিক অমুক 'ইল্লোমের' অমুক 
অন্তর্জনাকে জষ্টা করিয়াছে, সে তাহার নাম জ্ঞাত 
আছে। অনন্তর এ ভউর তাহার নাম উচ্চারণ করিবার 
জন্য রজত মুদ্রা পাইয়া, তাহার নাম উচ্চারণপূর্বাক 
নিকটস্থ জলাশয়ে যাইয়া, সমস্তশরীর মিমজ্জনপূর্বক 
পাপগ্রক্ষালন করিয়া, স্বঘৃহে গমন করে | তদনস্তরঃ কল- 
স্বিনীকে সকলের সম্মুখে হাততালি দিয়, গৃহ হইতে 
বহিক্কত করিয়৷ দেওয়া হয় । উহাকে £কোউল? কছে। 
প্রথমে বিচারের সারার্থ*তাহার নম্মুখে পঠিত হইবে। 
না্্যা জাতির কোন স্ত্রী আসিয়া, তাহার সতীত্বের 
চিচ্ছের স্বরূপ ছত্র কাড়িয়া লইবে। অপরে হাততালি 


১৮ 
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দিতে থাকিষে । এইরূপ পঞ্চম গৃহ হইতে দূরীকৃত হইয়। 
অন্যত্র চলিয়া যাইবে । তখন সে যথা ইচ্ছণ যাইতে সসর্থ! 
হয়। বারবিলাসিনী হইতে পারে অথবা যে কলঙ্কিনী 
করিয়াছে, তাহার সহিত থাকিতে পারে | ব্যভিচার- 
কারী পুরুষও সমাজচ্যুত হয় । উভয়েই গৃহ হইতে 
নিদ্ধাস্ত হইয়া, 'নখ্বিয়ার' ও “ক্িয়ার' নামে অভিহিত 
হয় গ্রবং তাহাদের বংশজাতগণ অস্পর্শায় আম্বাল- 
বাসীর মধ্যে গণ্য হয় । অসতীত্বের এরূপ কঠিন দণ্ড 
থাকায়, উহাদিগের মধ্যে অসতীর সংখ্যা খুবই কম । 
-অঙতী গৃহ হইতে নিষ্কাীস্তা হইলে, তাহার জ্বাতিরা যেন 
সে মরিয়াছে, এরপ ক্রন্দন করে তাহার অস্ত্যেটিক্রিয়া 
এবং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, অন্ঠান্য ইল্লোমের ঝাহ্মণ- 
দিগক্ে নিমন্ত্রণ করিয়া, তাহাদের সহিত আপন 
ছল্লোমে' এক পংক্তিতে আহার করত সমাজভূক্ত হইয়া 
পূর্বববৎ দেবালয়ে প্রবেশ করিতে লমর্থ হয়। নন্ুত্বিরী- 
দিগের সকলেরই ভমল্পন্তি আছে, তাহা সাধারণ 
“ইল্লোম” নাষে অভিহিত ও তাহার আয়ে উহার 
দিনাতিপাত করিতেছে । উহার পরশরীরজ্াত ছুষ্পর্শা- 
শৌচের ভয়ে সহরে আসিতে ভাল বাসেনা । ল্সোমে' 
থিয়ারজাতি প্রভৃতি নীচজাতি আসিতে পায় না। 
পথিমধ্যে কোন নীচ শুদ্রকে আসিতে দেখিলে, ন্জায়া 
'আয়া” বলিয়! চীৎকার করেণ তাহারা তাহা শুনিবা" 
মাত অন্য পথ দিয়া প্রস্থান করে। 
নন্তুতিরী ত্রাহ্গণ সাধারণতঃ দুই জন্প্রদায়ে বিভক্ত । 
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বথা,-তিরমবোয়যোগম্‌" পত্রিচুরফোগম্” ও গ্রাত্যেক 
সম্প্রদায়ের প্রধান আচাধ্য “বদ্ধন' নামে অভিহিত । 

উত্কৃষ্ট নম্ৃত্িরীরা 'নন্বুত্রিপদ" বা “অধ্যন' নামে 
অভিহিত ॥ উহাদদিগের মধ্যে “অধুবণচেরী* সর্বশ্রেষ্ঠ । 
“মনর' কর্তা “তম্বক্ষল অর্থাৎ মহারাজ নামে অভিহিত । 
এইরূপ আরও অগ্ট শ্রেষ্ঠ নম্ৃত্বিরীপক্রাদ্ষণ আছে, 
তাহার! “অষ্ট-গৃহ-অধান' নামে অভিহিত ও তাহা- 
দিগের প্রত্যেকেরই থে ভূসম্পত্বি আছে। 

“অগ্রিহোত্রী' দিকে এঅক্িত্বিরী' অধ্যন কহে। 
ভাহার্দিগের মধ্যে যাহারা সোম-ষাগ করিতে সমর্থ? 
তাহারা 'চোমতিরী” অথবা “সোমধাশীপদ" । যাহার 
“আধনোম্‌? যাগ করিতে সমর্থ” তাহার! 'অদিতিরী' বা 
“অদ্বিশ্টেরিপদ' নামে অভিহিত ও তাহারা বিশেষ 
আরুতির ইয়ারিং পরিয়া থাকে | 

যাহার। দর্শনশাস্্র অধ্যয়ন করে। যোগে রত নহে, 
তাহার! “ভটউরব্ৃত্তিকর” ব! “ভষ্টত্বিরী নামে অভিহিত । 
উহার! পীচ - সম্প্রদায়ে বিভক্ত । বথা,--১ বদ্ধনূ। 
২ বৈদিকনৃ। ৩ স্মার্তন্। ৪ তান্ত্রী। € শান্তি। 

১ "বন্ধন্রা' উয়িক্কন্‌ নামে অভিছিত। ইহার! 
বেদ্দাচার্ধয অর্থাৎ বালকদ্দিগকে বেদাধ্যয়ন করান ও 
পু্ঝ। করেন। 

২1 এবিদ্দিকন্‌” ইহারা বৈদিক কার্ষ্যের মতামত 
দিয়া থাকেন ও পুজাদ্ির সময় বন্ধনৃদ্দিগের কার্যকলাপ 
সন্দসনি করেন। 
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৩। দষ্সার্তন' ইছার। ্তিশাসত বযবসায়ী-ও আচা- 
রাদ্ি শীমাংসা করিয়। থাকেন । 

৪1 'তাত্ররী” ইহারা বিগ্রহ প্রতিষ্তা করেন | 

৫1 শান্তি ইহার। নিত্য পুজাদি কার্ষে রত 
থাকেন। 

নিঙ্গে কয়েক সম্প্রদায়ের পতিত ত্রাক্গণের বিষয় 
গুদত্ত হইল | যথা) 

১। এমুস্নদ' অষ্ট-ঘর বৈদ্য অস্ত মুম্সদ নামে 
খযাত। পরশুরামের আদেশে আমুর্েদ অধ্যয়ন 
ক্রিয়া, চিকিতৎদাকার্য্যে ব্যাপৃত হয় । উহার1 অগ্ঠাপি 
অষ্ট-বৈদ্য নামে অভিহিত হইতেছে । আমুর্কেদ উহা" 
দিগের উপজীবিক! ও উহার! অস্ত্রচিকিৎসায় পার- 
দশী। উহারা বেদাধ্)য়ন, যাগ অথবা সন্গ্যাস গ্রহণ 
করিতে পারে না। 

২। অগ্ট-ঘর ব্রাহ্ষণ ইহার! পরশ্ুরামের আজ্ঞা 
মন্্রশান্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিল, তাহার 'অগ্াপি “মন্ত্রীক' 
নামে অভিহিত । 

৩। পুরাকালে কতকগুলি ব্রাহ্মণ আম়ুধ ধারণ 
করিয়াছিল, তাহারা অগ্ঠাপি “আবুধপাণি' শস্ত্রাঙ্গকার” 
অথবা “রক্ষাপুরুষ' নামে অভিহিত হইতেছে । উহা" 
দিগের সংখ্যা ৩৬ হাজার ছিল । তাহাদ্িগের নায়ককে 
নন্বৃত্তিরী ও অধিনায়ক বা. ধেনাপতিকে “ইদপল্জী- 
নগুত্তিরী' কহে । এক্ষণে উহার] যাত্রা ব্যবসা করে এবং 
ততৎকালে ঢাল তরবারি লইয়া, খেলার অভিনয় করিয়া! 
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থাকে৷ নঘুত্তিরীদিগের বিবাহ ও সপিগকরণে উহা* 
দিগের খেলার অভিনয় হইয়া থাকে । উত্তর মালবরে 
উহারা “নম্থিদ্দি' নামে অভিহিত | ৃ 

৪1 যে সকলতব্রান্ধণ পরগুরামের নিকট গ্রাম 
পাইয়াছিল, তাছার! 'গ্রামী” নামে অভিহিত । আদে 
তাহার ৬৪ গ্রামে থাকিত । এক্ষণে খা মালবরে দশ 
বংশ ও কোচিনে আট বংশ দেখিতে পাওয়া যায় । 

৫ | “উরিলন্পরিশ-মুস্সদ্' অথবা পরদর' | পরশু- 
রাম ধরিত্রীকে নিক্ষভ্ররিয় করিয়া, যে পাপনঞ্চয় করিয়া- 
ছিলেন, তাহার ক্ষালন করিবার উদ্দেশে প্রারশ্চিস 
করিয়া, উহাদিগকে দান করিয়াছিলেন । 

৬। “নশ্থিদী' ইহাদিগ্রের পূর্বপুরুষ কোন নময়ে 
কোন রাজাকে হত্যা করিয়া পতিত হইয়াছিল । উত্তর 
মালবরে ইহারা নার্ধযার দিগের অন্্েটিক্রিয়া ও পৌর- 
হিত্য করিয়া থাকে । ইহাদিগকে রাজহা-নন্বুত্বিরী কহে! 

৭1 ছইলায়দ' ইহারা ক্ষণ মালবরে নার্ধযার” 
দিগের অস্তোর্টিক্রিয়ায় পৌরহিত্য করিয়া থাকে । 

৮1 “পন্লিবুর-গ্রাম-নন্তৃতিরী' ইহারা গ্রাম্য দেবতার 
অনিষ্ট করিয়! পতিত হইয়াছে । 

৯। পিয়নুর-গ্রামণনন্কুত্বিরী' ইহার! উত্তর মালবরে 
ও দক্ষিণ কাঁণারার “অন্থুবন' অথবা “তিরুমুল্পু, নামে 
অভিহিত ও 'মরুমকতয়ম' দায়াদ মানিয়া থাকে ।যদিও 
ইহারা অন্য নশ্ুত্তিরীদিগের' মত বিবাহ করে, তথাচ 
শন্তান পিভৃমল্পভি.পায় নাঃ মাতৃ সম্পত্তির অধিকারী 
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হয়| কন্ঠা বিবাহসোগ্যা হইলে, কোন নৈদিকনন্থু- 
ভিরীকে কন্যা! সন্প্রদন করে । বিবাহের সমস্ত ক্রিয়। 
অনুষ্টিত হয় ও ভর্ভী সমাজচ্যুত হইয়া, কন্তার গৃহে 
আসিয়া বাস করে ও কন্ঠার “ভারব্দ”, সম্পন্ভিতে 
গ্রা্িপালিত হয় এবং তাহার্দিগের সম্ভতি মাত “তার- 
বঙ্দে পরিবারভূক্ত হইয়া ঘায়। 

১০৪ পপিদারক্মর ইহার ভদ্রকালীর কী 
এবং ন্ুরাপায়ী ও ভূতরোজা, বর্পরোজারাঁও এ নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে । উহার! ষজ্জোপবীত ধারণ 
করে, উহাঙ্গিগের স্ত্রীগণ ঘোষ। ( পরুদানবিশ ) নহে । 

“ভউর-ব্রাঙ্ষণণ । অতি পুরাকালে মালবরে যে সকল 
পরদেশী ক্ান্ধণ আসিয়া বাদ করিয়াছিল উহাদিগ্ধকে 
নন্বৃত্বিরী ব্লান্গণেরা ভউর কহিত । নেই নাম এক্ষণে 
“ভউর' নামে পরিপ্রত- হইয়াছে । উছার। শুদ্ধ ব্রাক্ষণ, 
নন্তৃত্তিরীরা উহাদিগের যহিত্ত এক পংক্কিতে ভোজন 
করিয়া থাকে? তবে অদ্যাবধি উহ্াদিগের সহিত 'আদ্ান 
গুদান করে নাই। উহারা নম্বুত্ভিরীদিগের অনুকরণে 
অন্তর ও বহির্বাস পরিয়। থাকে ও নার্ধ্যার রমণীর সাহত 
গন্বব্ববিধান সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া থাকে ।, উহাদিগের 
যোধিৎগণ ভামিলদিগের মতন বস্ত্র পরিধান করিলেও 
রেবকি ব্যরহার করে না ও নাক বিধায় না উহাদিশের 
অনেকেরই স্ভুলম্পত্বি আছে এক্ষণে অনেকেই কৃষি 
বাণিক্জ্য. ও. গন্যবন্য কশ্ম করিতেছে । 

এক্ষদে ক্ষভিয়দিগের বিষয় বল। হইতেছে । সাল? 
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বরের শ্বর্মজয়েরা চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত 1 যথা, 
১। কোবিল-তিরূমল-পদ্দ | ২1 ইরড়ি। ৩। নিছুঙ্গড়ি | 
৪ | বিলড়ি | প্রথম সম্প্রদায় যজ্জঞোপবীত ধারন করে, 
তাপরে তাহা করে ন। প্রথম সম্প্রদায়ের কন্যার, 
তালিবন্ধন কার্ধ্য ব্রাঙ্মগণদ্বারায় হইয়া! থাকে । অপর 
সম্প্রদায়ের কন্যার বিবাহ বেপুর, অক্চবা “কেঙ্গনোর' 
রাজবংশীয় কোন যুবাঁর সহিত সম্পাদিত হয় । 

উহাদ্দিগের মধ্যে কন্যা বয়ঃস্থা হইয়া নার্যযার জাতীর 
মতন গন্র্ববিধানে স্জাতীয় যুবককে সম্বন্ধে গ্রহণ 
করে। ইহাদ্িগের মধ্যে মরূমন্ধতায়ম' দ্বায়াদ প্রচলিত 
আছে। 

ত্রিবস্কুর রাজবংশ প্রথম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ইহারা 
“তিপ্নন্বরূপমূ" নামে অভিহিত । রাঙ্জকুমারীদ্বিগের তালি” 
বন্ধন ব্রাঙ্মণে করিয়া! খাকে ; কিন্তু বয়স্থ! হইয়া গন্ধর্ব- 
বিধানে 'তিরুমলপদ ক্ষজ্িয় যুবককে লম্বন্ধে লইয়া থাকে! 
কেখচিন রাজবংশ “পেরুমূ পদপ্-স্বরূপম্‌ ও জেম্বোরিন 
রাজবংশ 'নেতিযীরুপ্র-ন্বরূপমূ' নামে অভিহিত | রাছ- 
কন্তাদিগের, তালিবন্ধন ব্রাহ্মণের দ্বারা হইয়] থাকে 2 
বয়ংস্থ৷ হইলে নম্থুত্বিরী ব্রাহ্মণকে সম্বন্ধে গ্রহণ করে | 

অম্পলবানী ।. ইহার! দেবালয়ের কার্ষ্য জীবিক! 
দিবাহ করে, উহাদিগের মধ্যে ভি্ন ভিন্ন বন্প্রদ])য় 
আছে। উহাদিগ্নের মধ্যে “মরুমক্তায়ম্‌' দায়াদ৫- 
লিত। ভাগিনেয় মাতুলের অস্ত্যোষ্টক্রিয়া করিতে বাধা । 
ক্কাহাদিগের কয়েকগির সংক্ষেপ বিবরণ তান্ত্ব হইল । 
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১। এনদ্থিদি' । উহার। ছুই সন্প্রদায়ে বিভক্ত | এক 
যজ্োপবীত গ্রহণ করে, অপরে গ্রহণ করে ন1। 

২। গিরুত্কুল'। উহার উপবীত ধারণ করে, দেবা” 
লয় পরিক্ত ও দেবসেবার জন্ক। পুষ্পচয়ন এবং দেবা- 
লয়ে ভুগ্ধ স্বত ফোগাইয়া থাকে । 

৩) ুভ্ড়”৮উহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করের ত্রাক্ষণ 
দিগের আচার ও ধর্মসংক্ষার পালন করিয়া! থাকে; 
দেবোৎনবের সময় ক্ষদ্ধে করিয়া দেবের ভোগমৃত্তি বহন 
করে ও অগ্ঠ নময়ে দেবালয়ের ফিড়ি পরিস্কার করে। 
উছাদিগের মধ্যে 'মিতাক্ষরী দ্বায়াদ' চলিত। তাহাদিগের 
বাদীতে অপর ব্রান্ধণে অন্নপাক করিয়া আহার করিয়। 
থাকে ও তাহাদিগের গ্রাস্ততানন অপর অন্পালবানীর! 
ভোজন করিয়া থাকে । 

৪ । “অতিন্কল্‌' ৷ ইহার! উপবীত ধারণ করে ও দুর্গ, 
চামুগ্ডাদি গ্রাম্যদেবতার পুজা করে। 

& | চকিয়ার । ইহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে ও 
দ্েধালয়ে নৃতা করে, দেবোত্সবের মময় রামায়ণ ও 
মহাভারতের অংশ বিশেষের অভিনয় করে, উহাদিগের 
যোষিৎ 'ইল্লোত অন্মা” নামে অভিহিত। যে লকল 
অন্তজ্ঞনারা অঙ্ট। হইয়া পুজরপ্রসব করে ও তাহাদিখের 
মধো যাহাদদিগের উপনয়ন হয়, তাহারা সমাজচ্যুত ও 
গুছ হইতে বিতাড়িত হইয়া এই,সম্প্রদায় ভুক্ত হয়। 

৬। এনদ্থিয়ার”। পূর্বোক্ত প্রকারে জঙ্তা অন্থর্জনার 
পুজ উপবীত হইবার পুর্বে গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া 
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এই শ্রেণী তুক্ত হয়। ইহার! যজ্ঞোপবীত ধারণ করে না 
দেবালয়ে জয়ঢাক বাজাইয়! থাকে । 

৭1 (পুষ্পকম্‌" । উহাদিগকে নস্থিসন কহে । উহা- 
দিগের উৎপত্তি বিষয়ে ষঘিত আছে, কোন নম্ৃত্বিরী 
খতুমতী ভাঁ্যায় গমন করিলে, তাহাতে তাহার ভার্ধ্য। 
গর্ভবতী হইয়। পুজ্র প্রসব করে। তদনস্তন্ন তাহাদিগের 
উক্ত নাম হইয়াছে । উহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করেঃ 
দেবালয়ের নিত্য পুজার পুষ্প আহরণ করে। উহাদিগের 
যোষিৎগণ অন্তর্জনার মত বস্ত্র পরিধান করে ও পুম্পিনী 
নামে অভিহিতা হইয়া থাকে । 

৮। পিধঘরোতি' । উহার্দিগের উৎপত্তির বিষয়ে 
কিংবদস্তী যে, ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাস গ্রহণ করিবার সময় গুরুর 
অনুমতি লইয়া মস্তক মুগডন করিয়া, শিখায় তিনটিমাত্র 
কেশ রাখিয়া দেয় । পরে উলঙ্গ হইয়। ঝল্প দিয় জলে 
মধ্যে প্রবেশ করত উক্ত তিন গাছি কেশ হস্ত দ্বারা 
উৎপাটন করিয়া ফেলে; পরে তাহার গুরু নিকটে 
দগায়মান থাকিয়। কর্ণে কয়েকটি মন্ত্র উচ্চারণ করিলে, 
শিষ্য জল হইতে উঠিয়! উলঙ্গাবস্থায় উত্তর দিকে 
ধাবিত হয়। পুর্ব হইতে কোন ভর ব্রাহ্মণের.মহিত 
নিয়ম থাকে যে, সে শিষ্যকে পথিমধ্যে ভূলাইয়া ন্বগুহে 
আনাইয়া বস্ত্র ও আহার দিবে | শিষ্য কৌপীন পরিধান 
ও আহার করিয়া গুরুরু আশ্রমে প্রত্যারত্ব হইবে। 
ইহাই মালবরের সন্ন্যাস গ্রহণের নিয়ম । কোন সময়ে 
কোন শিষ্য ক্যাম গ্রহণ অভিপ্রায়ে পুর্ববোক্ক গুকারে 
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মস্তক মুগডন করত জলে অবতীর্ণ হইয়া ভুলক্রমে দুই 
গাছি মাত্র কেশ উৎপাটন করিয়া গুরুর নিকট হইতে 
মন্ত্র পাইয়া প্রস্থান করিলে, গুরু ভৃতীয় কেশ উৎপাটিত 
হয় নাই জানিয়া, শিষ্যকে 'পিসারওটি' অর্থাৎ শিষ্য 
পলাইয়াছে কহিয়াছিল 1 সেই কারণ শিষা পরিতাক্ত ও 
পতিত হয় । শিষ্যের ব্রাহ্মণত্ব পূর্বেই লোপ পাইয়াছিল। 
তাহার মন্নাস গ্রহণও হইল না । সে ব্যক্তি গৃহে প্রত্যা- 
রত্ব হইয়। পুক্র স্ত্রীর সহিত মিলিত হইল ও তাহার সম্ঘ- 
ভীরা পিষারোতি" নামে খ্যাত হইল । উহার মৃতদেহ 
গ্লাহ করে না, লবণ দিয়া স্বৎ্নমাধি করে। 

৯। বারিয়ার | ইহারা দেবালয়*প্রাঙ্গণ পরিক্ষার 
করে ও সানাই বাজায়। 

১০ |. “খিয়ধুনী” । ইহার! দেবালয়ে মগুপ-মেজেতে 
দেবদেবীর চিত্র অঙ্কিত করিয় পুক্জা করিয়া থাকে। 
তৎকালে অগ্নি প্রহ্থলিত করিয়া তদুপরি লক্ষ গরদান 
করিয়া নানাবিধ ভয়ানক কার্য্য প্রদর্শন করে। 

১১। পথুবল' নামে অপর সম্প্রদায় দেবালয়ের রক্ষ। 
কার্ষেয নিযুক্ত হয় । 2 

১২।॥ পিথরণ' নামে অপর সম্প্রদায় গ্রাম্য দেব” 
ভার উদ্দেশে পশুবলি করিয়া থাকে । 

১৩। “মরব' নামে অপর বন্প্রদায় দেবালয়ে ঢাক 
ও কালী বাজায়। | 

নার্ধ্যর জাতি । নার্ধ্যর শব্দের অর্থ নারীসন্বন্ধীয় । 
উহার অপভ্রখ “নায়ার' উহা দিগকে শুদ্রঞ্জেনীতে গণনা 
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করিলেও, * উবার আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়-পুলোস্ডব 
বলিয়। পরিচয় দিয়া থাকে । 

এক্ষণে অনেকে নন্ুত্িরীদিগের দাসত্ব করিলেও, 
পূর্ববে ইহার সেনাবিভাগে কার্য করিত । রেজিমেন্টের 
নাম “নাদ' ছিল। প্রত্োক “নাদে ১৫০ “তোড়া”, 
প্রত্যেক “ভোড়ায়' £লী নার্ধ্য সেন! থার্ষিত। অতএব 
“নাদে' ৬** শত নার্ধ্যর মেনা থাফিত। 

নার্ধ্যরদিগের মধ্যে অষ্টাদশ বিভাগ দেখিতে 
পাওয়া ঘায়। 

৯ নার্ধ্যর' অর্থাৎ নায়ক, সেনা বা প্রাভূ। 

২। “মেলবন' ( মেলবন - শ্রেষ্ঠটনায়ক ) ইহারই 
অপন্্রংখ “মেলন' | 

৩। “মেনোক্ক” (মেল-”উপর + নোক্কদর্শন) অর্থাৎ 
দর্শক নার্ধযর । 

81 এমুগ্সিলনাধ্যর' - শ্রেষ্ঠ নার্ধ্যর | 

৫। “পড়নায়ক' অর্থাৎ যোদ্ধানার্ধ্যর | 

৬। কুরূপ-নার্ধ্যর -"দুর্গরক্ষক । 

৭1 “কৈমল” ( কৈ-্হস্তী + মল- চিহ্ন ) অর্থাৎ 
শ্রেষ্ঠ। 
৮1 পনিক্কর'। 


৯1 “কিরীয়ক্ত' | 
১০ | “মুত র' | 
ট্ 


১১  বিরে নার্্যর' | 
১২। “েদাবু । 
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১৩। বের্ভীবু । 
১৪। “ইবাদি। 
১৫1 : নিছুন-গাদি' | 
১৬। “কল্নাডে'। 
১৭ | এমন ডিয়ার | 
১৮ মনবালম্‌ | 


উহাদিগের মধ্যে ব্াবসাভেদে আরও কয়েকটি 
লম্প্রদায় দেখিতে পাওয়। যায় | যথা, 

১। যাহারা নন্ুতিরী ব্রাহ্ষণের ইলোমে" পুরুষাম্ু- 
"ক্রমে দাসের কার্ধ্য করিতেছে তাহারা 'শূদ্রমূ* অথবা 
“পরিয়পেওবর' নামধেয় 1 

২৪॥ যাহারা রাজনংসারে রাজার দেহ-রক্ষকরপ 
কার্ষ্য করিতেছে, তাহারা “র্ণাবর' নামে অভিহিত ! 

৩। যাহার! নম্বত্তিরী ত্রাহ্মণদিগের পান্ধী পুরুষান্ব- 
ক্রমে বহন করিয়া আসিতেছে, তাহারা পলিচ্যন 
নামধেয় | 

৪ । যাহারা নত্তিরীও অন্পালবাসীদিগের অন্ত্যেষ্টি 
ক্রিয়ায় পুরুষানুক্রমে সহায়তা করিতেছে তাহারা 
“অত্তিকুরিটি' নামধেয় । 

৫1 যাহারা পুরুষানুক্রমে দেবালয়ের ও ইল্লো- 
মের' জন্য তৈল প্রস্তত করে, তাহার! “বউকটেন' নাম” 
ধেয়। 

৬। ঘাহারা! পুরুষানুক্রমে খোলা & টালি প্রস্তত 
করে, তাহারা “অস্তরণ নামধেয়। 
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৭ ফাহারা পুক্ুষানুক্রমে জেমোরিল রাজার 
ভৃত্য, তাহার “উরলি' নামে খ্যাত। 

৮। যাহারা পুরুষানুক্রমে রজকের কার্ধ্য করি" 
তেছে, তাহারা “বেলুথিদেন নামে অভিহিত | 

৯। যাহর] পুরুষানুক্রমে নরমুন্দরের কার্য করি- 
তেছে, তাহারা “বেলক্কথলবেন' নামে অন্ডিহিত | 

নার্ধযর জাতির মধ্য অনেকেই ইংরাজী শিক্ষায় পার- 
দর্শী। উহাদ্রিগের মধ্যে “মরুমন্কতায়ম্‌' দায়াদ প্রচলিত। 
পুরুষে বিবাহ করে না, কন্যা বয়ঃস্থা হইয়া গন্ধব্র- 
বিধানে বশ্বন্ধ লইয়। থাকে । সম্তান-সম্তত্তি তারবদ 
ধনে প্রতিপালিত এবং মাতুলের অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও 
শ্রা্ধাদির অধিকারী হয়। উরসজাত পিতার সহিত 
তাহাদের কোন সম্বন্ধ থাকে না। গৃহের বুয়োজ্োষ্ঠ 
পুরুষ সম্পত্তির ম্যানেজার তাহার স্বাক্ষরে নকল কার্য 
হইয়া থাকে, কেবল সম্পত্তি হস্তাম্তরিত হইতে পারে না। 

উহাদ্দিগের পরিচ্ছদের বিশেষ আড়ম্বর নাই। 
্্রীগণ নম্ুত্বিরী ব্রাক্ষণদিগের ন্ায় অস্থর্বহির্বাস পরি- 
ধান করিয়া থাকে । স্ত্রীলোকেরা গান্জধে আবরণ দেয় 
না, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে রাস্তায় গ্রমনের 
সময়, ফেহ কেহ একখানা রুমাল দিয়] বক্ষঃস্থল আর্ত 
করে । রাজা, রাজকুমার অথবা অন্য কোন রাজকম্ম- 
চারীর সম্মুখে উহার কদাঢ় বক্ষঃস্থলে আবরণ রাখিবে 
না। তাহা করিলে, তাহাদিগকে অসম্মান করা হইবে । 
শৈশবে নিক্সের কর্ণ বিদ্ধ করিয়া, রৌপ্য অথবা সীনার 

৯টি 
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রিং পরিতে থাকে ও ক্রমে রিংএর ব্যান বুর্ধি করিলে, 
ছিদ্র বাড়িতে থাকে । আমরা বালিক। বিদ্যালয়ের 
অনেক বালিকার কর্ণে ১, ইঞ্চির অধিক রিং দেখি- 
য়াছি। উহার গলদেশে বর্ণহধর, হস্তে নানাবিধ বলয়, 
অঙ্গুলীতে অঙ্ুরীয় ও মস্তকে নানাবিধ সিঁথি এবং 
কোমরে ফোমরবন্ধ ব্যবহার করে । নার্ধ্যারদিগের 
পুরুষগণ নন্ুত্তিরী ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় অস্তর্বহির্বাস 
পরিয়া থাকে | কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এক্ষণে 
অনেকে কোট কামিজ ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। 
উহারা শৈশবে হস্তে বলয় ও গলদেশে হার পরিয়। 
থাকে! যৌবনে কোমরবন্ধ ও কর্ণে ইয়ারিং ব্যবহার 
করে। পুরুষে পুরস্চড়। উহারা সমস্ত মস্তক মুগুন 
করিয়া ম্মুখভাগে শিখা রাখে। ভ্ত্রীগণের কেশ 
অত্যন্ত লম্বা হয়; এমন কিঃ অনেকের চুল খুলিয়া 
দিলে, হাটু পর্য্যস্ত পড়িয়া থাকে । ঞ্চ উহার অতিশয় 
গুদ্ধাচারে থাকে । 

পুষ্পোর্দামের পুর্বে কন্ঠার তালিবন্ধন বা 'কেতু- 
কল্যানম্‌' সংস্কার হইয়। থাকে । তৎকালে বাটীর সম্মু- 
খের পাগাল (আটচাল1) উত্তমরূপে সজ্জিত হয়, শুভ. 
দিনে ও গুভলগ্নে বন্ধুবান্ধবগণ আমন্ত্রিত হয় | গৃহন্বামিনী 


গণ্বাচি জীমাথুরীণাং জনকজনপদস্থার়িনীনাং কটাক্ষে 
দস্তে গৌড়াঙনানাং সুললিতজেঘনে চোত্কলপ্রেয়সীনাম্‌। 
তৈলঙীনাং নিতঙ্থে সঙলঘনরুচৌ কেরলীকেখপাশে 
কর্ণাটানাং কটো চ ন্করতি রতিপতির্জরীণাং সনেছু ॥* 
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আমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবদিগকে আহার করায় এবং ব্রাহ্মণ- 
দিগকে দান করে | কোন কোন বাঠীতে চারি দিবন 
পর্যন্ত ভোজ চলে ও এই, কার্ধ্য অতি সমারোহে হইয়। 
থাকে । এককালে “তারবদের' সমস্ত কন্ঠার ভালি- 
বন্ধন সংস্কার সম্পাদিত হয় । তালিবন্ধনকারী বালক 
নন্বুত্বিরী, ভর ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে । উহাদ্িগকে 
“মনবল্লন অথবা সনলন' কহে। 

কেত্ত,কল্যাঁন-বন্ধনের গ্রাধান অজ যথা +শভদিনে 
লগ্ন স্তর, অষ্ট-মাঙ্গল্যম্‌ অষ্টবিধ তুক্‌ সম্পাদন ; “মন” 
বল্লপনের লমারোহে বিবাহ মণ্ডপে শুভক্ষণে আগমন, 
ভ্রাতৃণ দ্বার! বালিকার্দিগকে তথায় আনয়ন ও “মন- 
বল্লনের' পার্থ স্থাপন এবং জ্যোতিষী পণিক্কর কর্তৃক 
গুভলগ্ন নির্দেশ করিয়। কহিলে “মনবল্্ুন' কর্তৃকবাঁলিকা- 
দিগের কণ্ঠে তালিবন্ধন ও ততসময়ে উপস্থিত বয়ো- 
জোষ্ঠদিগের আহা আহা” করিয়! জয়প্রকাশ করা ! 
তদনস্তর আমক্িত বন্ধুবান্ধবদিগক্ষে ভোজ দেওয়া । 
ইহার পর “মনবল্পন' তিন দ্দিবন “তারবদে' থাকিয়া, 
চতুর্থ দিবসে কল বন্ধুবান্ধবের সম্মুখে বিবাহ-পরিচ্ছদ 
ছিন্ন ও বিবাহ-বন্ধন মুক্ত করিয়া, ভালিবন্ধন কার্ধোর 
সূলান্বরূপ উপহার লইয়া স্বগৃহে প্রত্যারত হয়। তদবধি 
বালিকার সহিত তাহার কোন লন্বদ্ধ থাকে না। এই 
কার্ধযফে “কেত্কল্যানম্‌ “কহে। 

কন্যা যৌবনে পদ্দার্পণ করিলে, গৃহ-ন্বামিনীর অনু- 
মতি লইয়! কোন পুরুষকে আপন ৰম্বন্ধে নিয়োগ 
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করিতে পারে, অথবা গৃহন্লামিনী আপন ভ্রীতার সহিত 
পরামর্শ করিয়া কোন নম্বৃত্বিরী ভট্টর অথবা স্বজাতীয় 
উত্রুষ্ট বংশঙ্জাত যুবার সহিত, নম্বন্ধ স্থির করিয়া পণি- 
কর সাহায্যে পোতমরি প্রদানের শুভলগ্ন স্থির করে। 
কন্যা অবশ্য এ নিব্বাচনে সম্মতি প্রাদীন করিবে । উক্ত 
সশ্বন্ধকে গুণদোষ-কারণ' সঙ্থন্ধ কছে। নির্বাচিত 
পুরুষ কাপড় ও মাখিবার জন্য তৈল দিতে স্ীকৃত হইলে 
সভদ্লিনে যুবতীর বন্ধু বান্ধব নিমক্িত হয়, যুদকও তৎ” 
কালে দেয় বস্ত লইয়া তথায় আইসে, গৃহশলামিনী পাদ্য 
অধ্য প্রদানে ভাহাকে সম্মানিত করে । তদনভ্তর, যুবক 
স্াত্বীয় স্বজনের সম্মুখে গৃহন্ামিনীর হস্তে আনীত বন্্ 
অর্পণ করে, তিনি যুবতীর হস্তে তাহ! গান করিলে, 
যুবতী গ্রহণ করিবাশাত্র সন্বন্ধ স্থির হইয়া যার । তখন, 
উপস্থিত আত্মীয়গণ “আহা আহা” করিয়া আপন আপন 
সম্মতি গরদান করে । পরে, যুবতীর নিদিষ্ট শয়নকক্ষে 
যুবক গমন করিয়া রাত্রিযাপন করে ও তদবধি আবি- 
বাদে যুবভীর সঙ্গিধানে যাতায়াত করিতে থাকে ! 
শ্জাতি হইলে রাত্রিকালে আহার করিয়। থাকেন ব্রাঙ্গণ 
হইলে জল পর্যন্ত গ্রহণ করে না । ইহাকে হিন্দুম্বত্যুক্ত 
গান্ধব্ববিবাহ বলা যাইতে পারে । যত দিন প্রণয় ও 
ও ভালবাসা থাকে, তত দিন যুবতীর নিষ্কট যুবক 
আইসে ও প্রতি মাসে মা্খিবার তলের মূল্য দিয়া 
থাকে ; পরস্ত যুবক সঙ্গতিপর হইলে মুবস্কীকে লঙ্কা- 
রাদি দিয় থাকে ও মেই নমস্ত যুবতীর স্ত্রীধনে পরিণত 
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হয় ? কিন্তু মুনতীর স্বত্যুর পর তাহার স্ত্রীধন তারবদের 
সম্পত্তি হয় । উভয়ের মনে মনে মনোমালিন্য ঘটিলে 
সহজেই সম্বন্ধ ভগ্ন হয়। যুবতী যুবা-প্রাদত্ব বস্ত প্রত্যর্পণ 
করিলেই সম্বদ্ধ ভগ্ন হগ্ন, পুনরায় উভয়েই অপরের 
সহিত বন্দ্ধ নিয়োগে আবদ্ধ হইতে সমর্থ হয় । 

যুবতী এক সময়ে একটিমাত্র “গুণদে]ষ-কারণ* সম্বন্ধ 
লইয়া থাকে, তৎ সময়ে অপরের সহিত ব্যভিচার 
করে না। 

শুনিলাম, পুর্বক্ণালে কাহারও২ একাধিক গুণদোষ- 
কারণ" সম্বন্ধ থাকিত এবং যুবকগণ পর্য্যায়ক্রমে যুবতীর 
সহিত নহবান করিত। তাহারা পাগুবদ্দিগের ম্যায় নিয়মে 
আবদ্ধ থাকিত ; অর্থাৎ যখন কোন যুবক যুবতীর নিকট 
থাকিত তখন যুবতীর গৃহদ্ধারে স্বজাতি হইলে অন্ত্র ও ব্রাহ্মণ 
হইলে দণ্ড রক্ষিত হইত, তাহা দেখিয়া অপরে সে দিকে 
অগ্রসর হইত ন1। যুবতী নিয়মিত সময়ের মধ্যে গুণদোষ- 
কারী” ভিন্ন অপরের লহিত বাক্যালাপও করিত না । 
নার্য্যর যুবততীগণ এই সনাতন নিয়মের বশবস্তিনী হইয়া 
সুখে দিনাতিপাত করিতেছে । যে হিসাবে দ্রৌপদী 
সভীপদ বাচ্যা, ইহাদ্রিগকেও সেই হিসাবে সভীসাধ্বী 
বলা যাইতে পারে । যুবতী যাহার সংসর্গে গর্ডিণী হইয়। 
থাকে তাহাকেই সন্তানের পিতা নির্দিষ্ট করিয়া থাকে; 
গুরন নস্তান পিতার পিও দিবার অথবা পিতৃ্ম্পত্তির 
অধিকারী হয় না ইহা পুর্কেই উক্ত হইয়াছে। মাতৃ“তারবদ্‌* 
সম্পত্তিতে লালিত পালিত হহছয়। গাতুলের পিগাধিকারী 
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ও মাতুল সম্পত্তিতে আজীবন প্রাতিপালিত,হয় | যদি 
কোন নার্ধারের ভগ্মী না থাকে অথবা ভগ্মী বন্ধ্যা হয়, 
বংশরক্ষা। ও পিগ দিবার জন্য দত্তক ভগ্মী গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হয় ও ভগিনীকে অত্তি মদ্তবের মহিত লালন পালন 
করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে গৃহবিবাদ। জণহত্যা আদি 
পাপ কদাচ জ্ুুত হয় না। যুবতী আপন ঘরে থাকিয়। 
স্ুখন্মচ্ছন্দে কালাতিপাত্ত করিতেছে। 

এখন আনেক নারধারজাতি ইংরাজী শিক্ষা কাত 
বিদ্য হহুয়াছেন ও কার্যোপলক্ষে দূরদূরান্তর যাইন্ে 
বাধ্য হইতেছেন বলিয়। যুবতীগণ আপন “তারবদ' কিছু 
দিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া আপন “গুণদোষ-কারণ" 
সন্বন্ধকারির অন্ুনরণ করিয়া থাকে ? কিন্তু ইহা অতি 
বিরল । কোন যুবতী দক্ষিণ মালবরের সীম। “কার- 
পুজা” নদের পরপারে যাইবে না । অতএব আপন €গুণ* 
দোন্-কারণ' সম্বন্ধ উক্ত নদের অপর পারে যাইলে 
তাহারা যাইতে পারে না। 

বল বাহুল্য এক হিসাকে পুর্কোক্ত সম্বন্ধ গ্রাথা অতি 
পুরাতন, কারণ মহাভারতে আমরা জ্ঞাত আছি যে, 
শ্বেতকেতু মহর্ষি আপন মাতাকে অগ্চ পুরুষের সহিত 
গমন করিতে দেখিয়। ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া 
পরিণয় সম্বন্ধ প্রাবত্রন করেন । অতএব শ্বেতকেতুর পুর্বে 
সগস্ভ ভারতখণ্ডে নিয়োগ প্রথাই চলিত ছিল ; আবার 
যখন পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্ড্িয় করিয়াছিলেন তখন 
ক্ষভিয়-রমণীগ ত্রাক্ষণকে সম্বন্জ-নিয়োগে লইয়া পুতজ্রোৎ- 
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প্দন করিয়াছিলেন! কেরলদেশ পরশুরামক্ষেত্র বলিয়া! 
উক্ত নিয়ম ক্ষজ্রিয়কুলে অন্যাপি চলিয়া আমিতেছে। 

“অগথিথর' নার্ধ্যর নামে এক পতিত ভিন্ন লন্প্রদ্ধায় 
দৃষ্ট হয় । উহাদ্িগের পর্বিষয়ে একী প্রবাদ আছে যে, 
'পালঘাটের কোন ক্ষজ্রিয় রাজা নীচ-কুলোস্ভরা একটী 
লুন্দরী রমণীকে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হয়েন এবং 
নগভবনে আনয়ন করিতে মন্ত্রীকে অনুজ্ঞা দেন, মন্ত্রী 
তৎকার্ধয গঠিত মনে করিয়া, রাত্রিকালে রাজরাণীকে 
পাহাড়িনী-বেশে ভূষিত করাইমা, নিদ্দিষ্ট স্থানে রাজার 
নিকট প্রেরণ করেন। রাজাও তাহাকে পাহাড়িনী 
ভাবিয়া, কামবিষুদ্ধতাবশত তাহার মহিত রাত্রিযাপন 
করেন। পরদিবস মন্ত্রী গ্রক্কুত বিবরণ বলিলেও,; রাজা 
আপন কাম্য গহিত বিবেচনা করিয়া, ম্বয়ংসমাজচ্যুত 
হয়েন। তাহার বংশধরের। অগথিথর নার্ধযর নামে কথিত 
হইতেছে। রাজ্যস্থ নন্বুত্তিরী ব্রা্গণ রাজাকে -পতিত 
শুনিয়া, আপন আপন “ইল্লোম্‌ ত্যাগ করিয়া? অস্ত্র 
চলিয়া যায় । এখনও গ্রামের যে অংশে £অগধিথর' বাস 
করে, তথায় অন্য নার্্যর গ্াবেশ করিলে? আপনাকে 
পতিত ভাবিয়া স্নান না করিয়া স্বগৃহে গ্রাবেশ করে না। 
ত্রাণ অথবা অপর নার্্যর জাতি উহাদিগের কন্যার 
সহিত সন্বন্ধনুত্রে আবদ্ধ হয় না। অতএব উহাদিগের 
স্জন্প্রদায়ের মধ্যেই সগ্বদ্ধ হইয়া! থাকে । উহাদিগের 
কন্যধার তালিবন্ধন ও বয়োঞাপ্ডে সন্বদ্ঘ-পাথা অপর 
নাধ্যর জাতির ম্যায় । 
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পুভুপত্তর' নামে এক সম্প্রদায় আছে, উহাঁর। 
গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের কার্ধ্য করিয়া! থাকে । উহাদিগের 
কল্ঠার পুষ্পোদ্গমের পুর্ধেে পিত। মাতা বর স্থির করিয়া 
বাক্দান গ্রাদান করে। তখন ভাবী জামাতার তত্্ী 
আসিয়া; কন্যার গলে তালিশুত্র বন্ধন করিয়! দেয়। 
উহাতে বিবাহ'কার্ধ্য সিদ্ধ হয়। কন্যা পিতৃগৃহে বাস 
করিতে ফরিতে যৌবনপ্রাণ্ত হইলে) ভর্ভী আঙিয়া 
ক্তাহাকে স্বভবনে লইয়। যায় এবং তদবধি উভয়ে দম্পতী- 
রূপে বাম করিতে থাকে | দুর্ভাগ্যবশত; সন্তান জন্মি" 
ধার পুর্বে বিধবা হইলে, কন্য দ্বাদশ দিবলে পিতৃভবনে 
আইসে | তৎকালে স্বৃতভর্তু-বংশীয় দুই জন যোষিৎ সঙ্গে 
আনিয়া, তাহার পিভৃভবন পর্য্যন্ত পেৌঁছাইয়। প্রত্যা রত 
হয় । এদিকে বিধবা উচ্চৈঃনরে রোদন করিয়া উঠে, 
ভাহ! শ্রবণপুর্ধক পিতা মাতা শোক করিতে থাকে ও 
'বিধবাকে আলয়ে লইয়া! যাইয়। নুতন বস্ত্র গুদান করে । 
বিধব। তাহা পরিধান করিয়া, মস্তক আর্ত রাখে ও 
পুনরায় অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে। সম্তান প্রসব 
করিয়া বিধবা হইলে, পতিগৃছেই বাস করে । পুনরায় 
পতিগ্রহণ করে না? কিন্তু কন্য! গ্রসব করিয়। বিধবা 
হইলে, পিতৃভবনে প্রাত্যাগত হইয়।?, পত্যন্তর গ্রহণ 
করিতে পারে। 

“কনিয়ার-পণিক্কর' | ইহার। গ্রহাচার্ধ্য ও পতিত। 
ইহাদিগের উৎপত্বির বিষয়ে প্রবাদ এই যে, “পাজুর- 
ভত্তুর' নামে কোন জ্রাঙ্গণ জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ 
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পারদর্শী "ছিলেন । ফোন সময়ে অপর স্যানে যাইবার 
উদ্দেশে কুক্ষণে কোন নদী পদব্রজে পার হইতেছিলেন, 
তকল্মাৎ আোতে ভাসিয়া যান। অনেক কষ্টে তীর- 
প্রাপ্ত হইলেও রাত্রিীযুক্ত অন্যত্রে যাইতে অক্ষ 
হইয়শ, নিকটস্থ কোন থিয়ার জাতির বাণীর পায়ালে! 
(রক) শয়ন করিয়া থাকেন৷ থিয়ার আপন পত্থীর 
সহিত কলহ করিয়া, গৃহ হইতে নিক্ষণাস্ত হইয়। গিয়া 
ছিল | “থিয়ারণী” পতি প্রত্যার্ত্ব হইবে ভাবিয়!, অগ্জ 
রাত্রে দরজা খুলিয়া পায়ালে, পুর্ধোক্ত জ্যোত্তিষীকে 
শয়নাবস্থায় দেখিয়া, অন্ধকারে আপন ভর্তা ভাবিয়শ, 
তাহাকে তদবশ্থায় গৃহাভ্যন্তরে আনিয়া শয়ন করায় । 
ব্রাহ্মণ সংজ্ঞালাভ করিয়া, পূর্কা অশুভ ম্মরণপূর্ববক থিয়া- 
রণীর লংসর্গজনিত পাপে আপনাকে পতিত ভাবিয়া, 
তাহার সহিত কিছুকাল সহবাস করিতে থাকেন। 
পরে ততসহবাস সম্ভত শে পুজ্ত উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
সমস্ত জ্যোভিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করান; বালক জ্যোতিষ- 
শাস্ত্রে দক্ষ হইয়া! “গনকান' নামে গুলিদ্ধ হয়, কমে সেই 
শর্ষের অপভ্রংশ «“কনিকান' “কনিয়ান, ও “কনিয়ার 
উৎপত্তি হইয়াছে । কনিয়ারে গৃহাচার্ষ্যের কার্ধা করিয়া 
থাকে; শুভাঙ্ুভ কার্য স্থির করিয়? দেয়, জনম্মপত্রিক! 
প্রস্তুত করে, দুর্ঘটনার কারণ নির্িষ্ট করিয়া! শান্তির 
বাধস্তা করিয়া দিয়া,খাকে) রোগীর উধধ ব্যবস্থ! 
করিয়। দেয়, এমন কি কনিয়ারের মত না লইয়া ফোন 
গৃহস্থ বীক্গবপন বা রক্ষরোপণ করিবে না, এক স্থান 
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হইতে অপর স্থানে গমন করিবে নাঃ কোন কার্য; 
আরম্ভ অথবা খণদান বা খণগ্রহণ করিবে না, খত 
লিখিবে না, অধিক কি, ক্ষৌর কর্ম পর্য্যস্ত করিবে না। 

প্রানবকালে, অক্নপ্াশনের, চুড়াকরণের, উপনয়নের, 
সমাবর্তনের ও বিবাহের সময় কনিয়ারের মত আল- 
শ্টক) অতএব" আপন বাীতে বঙ্সিয়া “কনিয়ার? 
জীবিক1 নির্বাহ করিয়া থাকে | বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা 
প্রদানের দক্ষিণ! নির্দিষ্ট খাকিলেও গৃহস্থ স্বেচ্ছা! অনু- 
সারে পারিতোষিক দিয়া কনিয়ারের লহিত প্রণয় 
প্লাখে। ইহারা জমীর উপর খড়ির রেখা টানিয়। কড়ি 
রাখিয়া গণনা করিয়। থাকে, কোন ব্যক্তি গণন। উদ্দেন্দে 
আলিলে সুর্যের দিকে মুখ রাখিয়া আসনে উপবেশন 
পূর্ধবক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে থলি হইতে কড়ি 
বাহির করিয়া মেজের উপর রাখে এবং দক্ষিণহস্তে তাহা] 
একচী একী করিয়া সরাইতে সরাইতে মন্ত্রোচ্চারণ 
করে। জমীতে খড়ির রেখা টানিয়া ১২টি প্রকোষ্ঠ গ্রস্তত 
করে৷ তদনন্তর গ্ণপতি, নুর্য্যঃ বৃহস্পতি, সরন্বতী ও 
আপন গুরুর উদ্দেশে এক সারিতে ৫টি কড়ি ধীরে 
ধীরে রাখে, গণনা শেষ করিয়া পুর্বোক্ত গণপতি আদি 
পূজা করে ও আপন দক্ষিণ লইয়া! আগন্তককে গণনার 
ফলজ্ঞাপন করিয়া দেয় । ইহাদিগের নধ্যে “পলিয়াণ্ডি” 
প্রথা চলিত আছে, অর্থাৎ উহারা দুই, তিন বা চারি 
ভাই মিলিত হইয়া এক পত্রী গ্রহণ করে, উহাদিগের 
মধ্যে অনেক অবিবাহিতা কন্যা! থাকিয়া যায়, তাহার? 
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মার্যার জাতির কন্যার হত সম্বন্ধ করিয়া লয় ও 
তৎ্গর্ডজাত সম্ভান সম্ভতি মাতুল অঙ্কে গ্রতিপালিত 
হয়। কনিয়ারের পুজ্রই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া 
থাকে। 

'থিয়ারজাতি' উহাদিগকে ইরুবন্‌ এবং চোগন্‌ কহে 
উহারা আদৌ কোন দ্বীপ হইতে আলিয়া থাকিবে, 
কেহ কেহ কহিয়। থাকে যে, উহার। নিংহলদ্বীপ হইতে 
আমিয়াছিল ও সঙ্গে “তেঙ্গায়মরম্” (নারিকেল গাদ্ধ ) 
আনিয়া কেরলে রোপণ করিয়াছিল । উহাদ্দিগের উপ- 
জীবিকা! নেগে১ নারিকেল ও তালগাছের রসে তা 
প্রস্তুত করিয়। বিক্রয় করা অথবা রগ স্বালাইয়া গুড় 
প্রস্তুত করা । উহার হষ্টপুষ্ট এবং বলিষ্ঠ, উহাদিগের 
যোধিতৎগণ বিশেষ “তনেনোর'-থিয়ার দিগের প্্রীগণ আতি 
কুলদরী | নার্ধযারদিগের ন্যায় পুষ্পোদ্গামের পুর্বে উহা” 
দিগের কন্তার গলে তালিবন্ধন সংস্কার হইয়। থাকে ও 
ভাবী সম্বন্ধীয় পুরুষ তালি বাধিয়। দিয়! থাকে, তবে 
কন্তা পিভ্রালয়ে থাকে, যুবতী হইয়া মন্বন্ধ নির্বাচিত 
পুরুষের, সহিত সহবান করিতে থাকে । উহাদিগের 
মধ্যেও “মরুমক্কতায়ম্‌ দায়াদ' গচলিত আছে। উহা- 
দিগের পুরোহিতকে “থনটুন' কহে। 

আরও কয়েকটি ব্যবদায়ী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া 
যায়। তাহারা সকলেই পতিত জাতি । তাহার৷ দশ হস্ত 
ব্যবধানে আমিলে অপরে ক্গান করিয়। মুক্ত হয়। 
শিল্পীর “কম্মলের নামে অভিহিত ১ ক্ষৌরকারকে 
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“বেলন' রজককে বন্ননূ' মাছুর নিষ্মীতাঁকে “কারবন) 
ভেব্ীকারকে 'পুক্ল.বন' মৎ্স্জীবিকে 'মুক্ুবর' নিষাদকে 
“নয়ড়ী” যাছুকরকে পিরয়ন্‌ কর্ষোপজীবিকে “পুনয়ন 
অথবা “চেরুমনূ' কহে। 

এ প্রদেশে 'পোলিয়াণ্ডি' অর্থাৎ ছুই বা'ততো- 
ধিক ভ্রাতার এক পত্রী গ্রহণ প্রথা? অস্পর্শীয় জাতির 
মধ্যে দেখা যায় । “চৌঘাট” এবং আতিপুর তালুকের 
“ণিয়ার' জাতি (তাড়িওয়ালা) ; “কম্মল্লের' জাতি যথা; 
তোচিন' (হুত্রধর) পেরক্কলন' (কম্মকার) “উন, (ন্বণ- 
সবার) মুমারি' (কাশারী) দিগের মধ্যে উক্ত প্রথা 
গুচলিত ) ন্ুতরাৎ উহাদিগের মধ্যে অনেক বন্থা। 
তবিবাহিতা থাকিয়। যায় । তাহার। পিতৃগৃহে থাকিয়া 
কোন বৈদেশিক যুবাকে সম্বন্ধে গ্রহণ করে? তাহাদিগের 
গর্ভজাত নম্ভান সম্ভতি “বিত্বিল-পিরন্' (গৃহে জাত) 
নাযে অভিহিত হয় ও মাতুল ভবনে থাকিয়া লালিত 
পালিত হয়। 

অতি পুরাকালে মিমর, আরব ও তুক্কীস্থান হইতে 
বদেশিক লওদাগরেরা দক্ষিণ পশ্চিম মনস্ুনে পণ” 
দ্রব্য লইয়া মালবর উপকূলে আমিত, আবার পূর্ব 
উত্তর বারুতে মালবর জাত পণ্য লইয়। প্রত্যাব্বত্ব 
হইত মহম্ম্ীয় ধন প্রবর্তনের পূর্বে অনেক খুষ্ট 
উপাসক বাণিজ্য উপলক্ষে মালবরে আদা! যাওয়া 
করিত । তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই ধিয্লার ও অপর 
যেসকল জাত্বির মধ্যে পোলিয়াঙি, প্রথা প্রচলিত 
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আঁচে, ভাছাদ্রিগের যুবতী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া 
মালবরে বান করিয়াছিল 1 তাহারা অদ্যাপি “সিরিয়? 
খৃষ্টান নামে অভিহিত হইতেছে । ইহারা ত্রিবঙ্কুর কোচিন 
ও মালবরের পর্ব স্থানেইইদৃষ্ট হয়| পূর্বে ইহারা হিন্দু 
আচরণে 'থাকিত ও কদাচ গোহত্য! করিত না বলয় 
অপর নিকৃষ্ট হিন্দু জাতি তাহাদিগকে খ্বধা করিত না, 
পরস্ত আপন আপন কন্তা সম্প্রদান করিত এবং তাহা- 
দিগের মতেও অনেকে দীক্ষিত হইন্ত। কিন্ত পোটু- 
গিজেরা আনিয়া গোমাংল আহার করিতে থাকিলে 
তদনুকরণে পূর্ধোক্ নিরিয় খুষ্টানেরাও গোমাংস আহার 
করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, মালবরিরা উহাদিগকে নীচ 
বলিয়া! তাহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করে এবং তদবধি 
উহাদ্দিগের অবস্থা! নিতান্ত শোচনীয় হয়? কিন্ত মিশন- 
রিদ্িগের যত্বে এক্ষণে তাহারা পুনরায় ক্রমে ক্রমে 
উন্নতি লাভ করিতেছে । | 

আরব, পারস্য ও মিশরাদি দেশের মহম্মদীয় 
নওদ[গরগণ খুষ্টানছিগের ন্যায় মাপবরে আসিয়া 
পূর্বোক্ত প্রকারে থিয়ারজাতি আদি কন্যার পাণিগ্রহণ 
করিয়া এ প্রদেশে বাস করিতেছে । তাহারা “মাপ্সিল্লা' 
নামে অভিহিত হইয়াছে । ইহারা বলিষ্ঠ ও বর্দিষ্ঠ। 
পূর্বে ইহারা ত্রিবঙ্কুর; কোচিন ও জামরী রাজ- 
সংসারে সেনাবিভাগে কার্ম্য করিত । ষৎকালে পর্টুঁ 
গিঙ্গেরা মালবরে আইসে, তখন হিন্দুরাজগণ “মাপ্লিক্।' 
সেনাবলে তাহাদিখকে বহুবার নিরস্ত করিয়াছিল, কিন্ত 
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এক্ষণে 'াপ্লিল্লা' দিগের অবস্থা হীন হইয়াছে; উহারা 
সর্বত্র ক্লষিকার্ষ্যে ব্যাপৃত, উহাদিগের প্রধান মস্জিদ্‌ 
কোদলল্ুরে । উহ্াদ্দিগের কাঙ্জিকে “কদিয়র' ও 
কোরাণ উপদেষ্টাকে 'মোলা” ফহে। ভঙ্গনাগুহে যে এক- 
জন করিয়া থাকে, তাহাকে মুক্রী কহে! মালবরে 
মাগ্িলাদিগের সংখ্যাই অধিক দৃষ্ট হইল । 

পুর্কেই বলা হইয়াছে যে, কেরলের মধ্যে ত্রিঢুর 
পুণ্যভূমি। পরশুরাম যে বটরক্ষতলে থাকিত, লোকে 
তাহা অদ্যাপি শিবমন্দিরের সম্মুখে দেখাইয়া! দেয় ও 
উহাকে 'জীমূল' স্থান কহে । দেবালয়ের গঠনপ্রণালী 
পৃথক বলিয়। দৃষ্ট হইল । পোতা থামাল পর্যন্ত গ্রেনাইট 
প্রস্তরে ও তছুপরি ল্যাটারাইই প্রস্তরে নিশ্মিত এবং 
তাহার উপরিভাগ খোল দ্বারা আচ্ছাদিত । উহা 
জৈনমন্দিরের অনুকরণে নির্মিত হইয়া থাকিবে। মন্দির 
প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে ল্যাটারাইট গ্রস্তরের উচ্চ প্রাচীর : 
পূর্রবদিকের প্রাচীরের গায়ে ৩টি মঠ দৃষ্ট হয় । কথিত 
আছে যে, শঙ্করাচার্ধ্য আপন শিষ্য-চওুষ্টয় সুরেম্বরা- 
চার্ধ্য, পড্মপাদ, হস্তামল ও €তাটকের সহিত কিয়ৎকাল 
এই. দেবালয়ে অবস্থিতি করেন এবং চারি শিষ্যের জন্য 
চারিটি মঠ নির্্জান করিয়া দ্েন। কালবশে একটি মঠ 
লোপ পাইয়াছে এবং অন্যাপি তিনটি বর্তমান রহিয়াছে । 

এগ্রাবাদ সত্য হইতে পারে না, সুরেশ্বর আচার্য্য ও 
শঙ্করাচা্য এক সময়ের লোক ছিলেন না 1...“ খিয়সফি' 
মানিকপত্রে. ৬ এন্‌ ভাস্বাচার্ধ্যলিখিত গবেষণাপূর্ণ শক" 
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র়ের সময় নির্ধীরণ নামক প্রবন্ধে ইহা স্পাই গদগিত 
হইয়াছেএ সে যাহ! হউক ৩টি মঠের একটির মঠাধ্যক্ষ 
সম্প্রতি মানবলীল] সংবরণ করিবার সময়ে শিষ্যনিয়োগ* 
করিয়! যান নাই। উক্ত মঞ্ঠ ষে ভূদম্পত্তির আয় আছে, 
তাহা হইত্তে অনেকগুলি বান্গণকুমার আহার পাইয়। 
বেদশিক্ষা করিতৈছে । এই মঠটি সব্ধ বক্ষিণ দিকে, 
উষ্থার উত্তরদিকে যে ছুইটি মঠ তাহাদিগকে ম্বামীয়ার? 
কহে, অর্থাৎ তাহার স্বামী বা মঠাধিকারী আছে । 
উহার ভূসম্পত্তির আয় নিতান্ত মন্দ নহে। উপস্থিত 
মন্ন্যানিগণ ইচ্ছামত প্রাতে আহার পাইয়া থাকে ।, 
দ্রেবালযম়ের চারিদিকে গ্াশস্ত পাকা রাস্তা? এ রাস্তাকে 
'পদক্ষিণবজী” কহে । উহার তিন দিকে দোকানাদি 
বলিয়াছে। দ্েবালয়ের উত্তর দ্বিকে একটি বৃহৎ বাধান 
পুক্ষরিশী, তাহাতে ব্রাহ্মণ ও নায়ারজাতি অবগাহন 
করিয়া থাকে । উক্ত পুক্ষরিণীর পূর্বতীরে দেওয়ান- 
পেক্কার ও মাজিট্রেট-কোর্ট এবং উত্তরতীরে কোচিন- 
রাজের প্রানাদ |. এই প্রালাদ ১৭৭৪ খুঃ অন্দে নিশ্মিত 
হইয়াছিল। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ*প্রাচীরের ধারুকোণে পল্গু- 
তেবর-কুড়ু নাষে ক্ষুদ্র দেবালয়, উহার প্রাঙ্গণে একি 
ক্ষুদ্র জলাশয় আছে । যখন কোচিনরাজ ত্রিচুরে আছিয়া 
থ[কেন, উক্ত নরোবরে স্নান করিয়া দেবপুজ1 করেন । 
অতএব এ উভয়ই প্রানাদের অঙ্গ বলিলে অততযুক্তি 
হইবে না। 

ডিষ্বীক্ট জেলে পৃথক্‌ গুথক্‌ জাতীয় কয়েদির জন্য 
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পৃথক পৃথক আবার, পৃথক পৃথক কুপ ও গৃথক্‌ পৃপ্নকৃ 
রঙ্ধনের ব্যবস্থা আছেঃ অতএব জেলে যাইন্েও অপ- 
রাধীকে জাতিচ্যুত হইতে হয় নী, অথবা অস্পর্শীয় 
জাতির সহিত একত্রে নহবাস'ব। শয়ন করিতে হয় না । 
কোচিন-গবর্ণমেন্ট অপরাধীর জাতিত্বের উপর হস্তক্ষেপ 
করেন না? এমনে ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট কোচিন-রাজের 
নিকট শিক্ষা পাইতে পারেন । 

শিক্ষা বিভাগেরও বন্দোবস্ত মন্দ নহে; বালক 
দিগের জন্য দুইটি হাইস্কুল ও প্রাইমেরিস্কাল এবং 
বালিকাদিগের কারণ সর্কশ্ুদ্ধ পাঁচটি বালিক? বিদ্যালয় 
আছে। গবর্ণমেন্ট স্কুল বাটিগি বৃহৎ উহাতে ৩৭৭টি 
বালক শিক্ষা পাইতেছে, শিক্ষার্দিবার জন্য ১৮জন শিক্ষক 
নিযুক্ত আছে। বালকদিগের “টুইশন্‌* ফিতে অঙ্জেক 
খরচ উঠে ও অপর অঞ্ধেক কোচিনরাজ বহন করেন। 
অপর হাইস্কুলপী এপিক্ষোপল-চ্চ সোহাইটী কর্তৃক 
গ্রতিষ্টিত। উহাতে ১৬০টি বালক শিক্ষা পাইতেছে। 
উক্ত চষ্চ সোসাইটীর একটি প্রাইমেরিস্কুলও আছে। 
জুবিলী উপলক্ষে কোচিন-গবর্ণমেন্ট একটি বালিকা 
বিস্কালয় গ্রতিঠিত করিয়াছেন, উহাতে ১১০টি বালিকা 
বিদ্যাভ্যান করিতেছে । উহাতে গান, ছুঁচের কার্ধয 
এবং মালবারি ও ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে । 
ছঁচের কার্য্ের জন্ত লেডি সুপারিন্টেন্ডেণ্ট, গান শিক্ষা 
দিবার জন্য দুইজন শিক্ষয়িত্রী এবং ইংরাজী ও মালবা- 
রির জন্য তিনজন শিক্ষক নিযুক্ত আছে। বাপিকারা 
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ব্লা বেতনে শিক্ষা পাইয়া থাকে । বালিকাদিগের মধ্যে 
২২টি ব্রান্ষণ-কন্যা৷ ও অবশিষ্ট গুলি নার্ধ্যরজাতির কন্যা | 
আপর মিশনারীদিগের চারিটি বালিকাবিগ্যালয় আছেঃ 
তাহার দুইটিতে সংশূগ্রের ও অপর দুইটিতে খৃষ্টান ও 
অসৎশ্শঙদ্রর বালিকা শিক্ষা পাইয়া থাকে । এইস্নে 
প্রাইমারি শিক্ষা-বিভাগ্েরও বন্দোবস্ত মদ নহে। একটি 
নরম্যান স্কুল আছে, তাহাতে ৩*টী ছাত্র শিক্ষা পাইয়। 
থাকে । 

এখানেও খৃষ্টান মিশনারীদিগের আধিপত্য নিতান্ত 
কম নছে। মিশনারি-প্রটেষ্টানৃ-চষ্চ ও রোমানূ ক্যাথ- 
লিক-চ্যাপল তাহা বিদ্রিত করিয়। দিতেছে। 

ক্যানটনৃমেন্টের নৈধতকোণে “ব্যাকৃ*ওয়াটার। 
ঘাট । এখান হইতে ব্যাক্‌-ওয়াটার সাহায্যে কোচিন- 
পোত যাতায়াত করিয়া থাকে । 

ত্রিচুরের রাস্তাগুলি দাওয়ান পেক্কার মহাশয়ের 
যন্ত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রহিয়াছে । জল বায়ুও স্বাস্থ্য: 
কর, আহাধ্য ভ্রব্যও স্থপ্রাতুলঃ এখানে তগুল অন্লই প্রধান 
আহার । পনস্‌, আলুং সিম, বেগুণ? ক্দলী ইত্যাদি 
তরকারিও বেষ্ট পাওয়া, ঘায়। পরস্ত মরিচ শুচুর 
পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। 

 প্রতুষে ন্বাওয়ান পেক্ষারের সহিত সছর পরিদর্শ্ম 

করিয়াছিলার । মধ্যাঙ্ছে স্কুলের ইনৃস্পেক্টরের সমভি" 
ব্যাছারে জুবিণী বালিকা: বিদ্যালয় দর্শনপূর্বক অতিশয় 
শ্রীতি্লাত করিয়াছিলাম। উচ্চ শ্রেণীয় বালিকার 





ই৩৪ ভীর্ঘরনি । 
মালররি ও ইংরাজী পাঠ করিয়া খুলাইয়ছিল রং 
মালবরি, সংস্কৃত ও হিন্দি গীত গাইয়াছিল। হাই-ম্কুল 
অবকাশ উপলক্ষে বন্ধ থাকিলেও, স্কুল-বাচীর ভিত্তর 
গমন করিয়! সন্দর্শন করিয়াছিল্লীম | অপরাহ্ে দাওয়ান 
পেক্ষার মহাশয় কোন আম্বালবারিনীকে আনাইয়। 
বীণাসহযোগে , গীত গাওয়াইয়া ছিলেন । সন্ধ্যার 
প্রা্কালে কোন বঞ্ধিষ্ঠ নার্ধযর বাগিতে যাইয়া, গৃছের 
বাবস্যা, শয়ন কক্ষের ব্যবস্থা, স্ত্রীগণের পরিচ্ছদ ও 
কাভরণ মন্দর্শন করিয়া, বিশেষ সন্ভোষধলাভ করিলাম । 
রাত্রিতে দাওয়ান পেক্ষার প্রমুখাৎ মালবরি দগের 
আচার ব্যবহ্থারের জ্ঞাতব্য বিষয় আবণ করিলাম । পর- 
দিন প্রাতে ক্যান্টনূমেন্ট ব্যাকৃ-ওয়াটার ঘাট প্রভৃতি 
দর্শন করিলাম । অনন্থর, রাত্রিকালে আহারাস্তে শক- 
টারোহণে শোরনুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম । 
উপলংহারে বক্তব্য এই যে, মাঙ্গবরিরা সৌরমানে 
সংবতসর গণনা করিয়া থাকে ও ভাদ্রপক্ষে নূতন মংবৎ- 
গর আরম্ভ করে 1 এখন উদ্থাদিগের ১০৬৭ বৎমর চলি- 
তেছে। এক মতে কেরলের রাজা চের্ধল-পেরুগল 
হ্বরাজ্যফে তিন অংশে বিভাগ করিয়া? ত্রিবস্কুর। 
কোচিন ও কালিকট নাম দিয়া, উহাতে তিনজন রাজ 
স্থাপিত করত যে দিন হইতে মহম্মদীয় যাজকের লহিত 
মক উদ্দেশে গমন রুয়েন সেইদিন হইতে নুতন “কোইলম্‌? 
সংবৎলর গণনা হইতেছে । এই হিসাবে ত্রিবঙ্কুর রাজবংশ, 
কোচিন*রাজরংশ ও জামরী রাজবংশ ততদিনের পুরা- 
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তু । অপর প্রবাদ এই যে, ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধা যৎকালে 
চারিটি শিষ্য সমভিব্যাহারে ত্রিচুরের শিবালয়ে ধাম 
করিতেছিলেন), কেরলের পণ্ডিতমগুলী তাহার যশো- 
গৌরবে ব্যথিত হইয়া তাহার সির্দি-পরীক্ষার অভি- 
প্রায়ে ষন্ত্রণা করত কোচিন রাজ্যের অন্তর্গত ও ব্রিগীশ 
মালবরের অস্তর্গত দুইটি ৰনুদরশ্থিত স্থানে একই 
দিবসে একই সময়ে পণ্ডিত সভা স্থাপন করিয়া, ভগবান 
শঞ্সরাচার্যযকে প্রত্যেক সভামগুলীতে একই নময়ে উপ" 
স্থিত হইয়া, পগ্ডিতমগ্ডলীর মহিঠ শাস্ত্রের মীমাংগ! 
করিতে আহ্বান করিলে, ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য শ্বসিঙ্জি" 
প্রভাবে উভয় স্থানেই একই সময়ে উপস্থিত হইয়া বেদ 
ও উপনিবৎ হুইতে ন্বমত-পোষক মহাবাক্য উদ্ধত 
করিয়া, অপর মত খণ্ডন ও আপন অদ্বৈত মত স্থাপন 
পূর্বান্ধ পণ্ডিতমগ্ডুলীকে অদ্বৈতমতে আনয়ন করিয়া- 
ছিলেন | এই বিষয় চিরস্মরণীয় রাখিবার উদ্দেশে সেই 
দিবদ হইতে নৃত্তন সংবতৎনর গণনা হইতে থাকে । যে 
স্থলে সভা হইয়াছিল, তাহা “কোল্লিউম+ ( নৃত্তন সংবৎ» 
সর ) নামে প্রসিঙ্ধ হয় 1 এক্ষণে তাহার অপভ্রংশ “কোই 
লম্‌* হইয়াছে। এই. উভয় স্যানই কেরলদেশে একটি 
কোচিন রাজ্যে ও অপরটি ব্রিচীশ মালবরে অগ্ঠাপি 
বর্তমান রহিয়াছে । শঙ্করাচার্ধ্য ৬ষ্ঠ শতািতে সমাধিস্থ 
হয়েন অতঞ্ব ইহা সন্ভবপর হইতে পারে না। পরস্ত 
আরব উপকূলে সফাই নামক স্থানে চেরুমল পেরু- 
মলের লমাধিগৃহে যে অনুশাসন পত্র দৃষ্ট হয়; তাহাতে 
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২১২ হিজরীতে (৮২৭ খুঃ) চেরুমল-পেরুয়ল সফাই 
নগরে উপস্থিত হন ও ২১৬ হিজরীতে (৮৩১ খুঃ) 
স্বত্যুমুখে পতিত হন এইরূপ লিখিত আছে। লম্ভবতঃ 
২১৭ হিজরীতে ( ৮২৪ খুঃ) শ্বরচজ্ায পরিত্যাগ করেন 
ও সেই দিন হইতে রোহইলম সংবৎ্সর প্রচলিত্ত হইয়া 


থাকিবে। 
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আমরা ১৮৯২ খুঃ ৮ই জানুয়ারিতে ত্রিচুর হইতে 
প্রত্যারত্ত হইয়া মান্দ্রাজ সাউথ-ওয়েউ মেলট্রেনযোগে 
১৫1৪৫ মিনিটের ময় কালিকটে উপস্থিত হইলাম । ইহা 
উত্তর ১১1১৫ অক্ষরেখায় ও পূর্ব ৭৪।৪৯ দ্রাধীমায় 
অবস্থিত | ইহ1 বনুকালাবধি পরশুরাম-ক্ষেত্রের অন্তর্গত 
জামরীর রাজধানী ; এক্ষণে ব্রিটিশ দক্ষিণ মালবরের 
হেডকোয়াটার, প্রতীচ্য-ইুপকুলিক প্রধান বন্দর এবং 
পাশ্চাত্য ইতিহাসের সহিত পঞ্চদশ খুঃ শতাব্দির শেষ 
হইতে জড়িত। ্‌ 
_ পরশুরামকর্তৃক কেরল উদ্ধার, গ্রজান্থষ্টি ও আদিম 
বালীদিগের আচার, ব্যবহার অন্যত্রে বিবৃত হইয়াছে। 
ইহ! প্রতীচ্য-বন্দর বলিয়! অতি পুরাকাল হইতে মিশর, 
'আারব ও পারসিক নাবিকের মালবরে আমিত এবং 
তথা হইতে মরিচ ও অপর পণ্যদ্রব্য নকল লইয়। যাইত । 
মহম্মদীয় যাজকেরা ম্বধশ্ম প্রচার করিতে আলিয়া 
কেরলের তদানীষ্তন নরপতি চেরুমলস্পেরুনলের শুভ" 
দৃষ্টিতে পতিত হয়। রাজা তুর্কিস্থানের রাজকুমারীর 
পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়া, স্বধন্ম ত্যাগকরণানস্থর সফাই 
নগরে যাইলে, মন-বিক্রয়-সামরী কালিকটের অংশ প্রাপ্ত 
হয়েন, তাহা হইতেই লামরীবংশের উৎপতি ও উহারই 
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অপভ্রংশ জামরী হইয়াছে । মালবরিদিগের হতে ৮২৫" 
খু; অন্দে তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, অতএব 
জামরী বংশ নিতান্ত আধুনিক নহে । ইহারা মঙ্গিললাসেনা 
সাহায্যে রাজ্য রক্ষা করিত। 

১৪৮৬ খুঃ গ্রাসিদ্ধ পটুগিক্গ পরিব্রাজক “কাবিল- 
হাম” মিশর হইয়], আরবীয় পোত সাহায্যে কালিকট 
সন্দর্শনে আইসেন । তদনভ্তর, ১৮৯৮ খুঃ স্রপালিদ্ধ “ভাষ- 
কোঁ-ডি-গ্রাম।' উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া 
আফ্রিকার পূর্ববকুল হইয়া! আরব্য উপপাগরে আসেন 
এবু কোন আরব-নাবিকের সাহায্যে তথা হইতে 
কালিকটে আসিয়া! উপস্থিত হন। জামরী প্রথমতঃ 
শ্বরাজ্যে পটুশিজদ্দিগকে কুটী নিশ্মাণ করিতে অনুজ্ঞা! 
দেন নাই; কিন্তু তাহার পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়া 
১৫১৩ খুঃ অন্দে কুগী নিশ্মাণ করিবার অনুজ্ঞা পাইয়া- 
ছিল। তদ্রপ ইঠ্টইগডিয়া কোৎ ১৬১৬ খুঃ ফরাসিরা 
১৭২২ খুঃ ও দিনামারেরা ১৭৫১ খুঃ অক কুগী নিন্দা 
করিতে অনুজ্ঞা পাইয়াছিল। 

. মহিনুরের সুপ্রসিদ্ধ হাইদার আলি মালধর আক্র- 
শ্ণ করিলে, জামরী তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া" 
ছিলেন । ১৭৯২ খুঃ টিপুস্ুলতানের সহিত সন্কি হইলে, 
ইংরাজেরা উত্তর মালবরে আধিপত্য প্রাপ্ত হন। তদ- 
ধধি জামরী ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বশ্য হইয়াছেন। 
ক্রমে জামরীর রাজকাধ্যে অনভিজ্ঞতাবশতঃ ইংরাছগ 
গবর্ণমেন্ট মালবরের শানভার আপনহস্তে লইয়া ছেল, 
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ক্জামরী ও রাজকুমারীগণ এক্ষণে বৃত্তিভোগী হইয়া- 
ছেন। 

অন্থত্র বলা গিয়াছে জাসরীবংশে বিবাহ প্রাথা নাই; 
নার্ধ্যরদিগের ম্যায় ধৈশবে রাজকুমারীদিগের তালি- 
বন্ধন শ্কার্ধ্য হয় ও প্রাগুমৌবনে কুমারীথণ নম্বুত্বিরী 
ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইয়া থাকে? বন্বস্ধজাত পুজ্জ 
মাতৃভবনে থাকিয়া তারবদধনে প্রাতিপালিত হয় ও 
চতুর্দশবর্ষ বয়ঃক্রম হইলে কুমারী আবাস পরিত্যাগ 
করিয়া, কুমার আবাষে বাস করিতে থাকে । তখন 
হইতে কুমারী মহলে কদাচ আইসে না, কিন্তু কুমারী” 
তারবদের আয় হইতে ভরণপোষণোপযুক্ত রতি পাইয়। 
থাকে । বয়োধিক্যানুসারে প্রথম নামোরিরাজা, 
দ্বিতীয় ইরাদিপদ বা ইরানৃপদ, তৃতীয় মুন্নরপদ, চতুর্থ 
ইদথ্ল্পদ ও পঞ্চগ নতুথপদ কুমার নামে অভিহিত 
হয়। ইহারা বিবাহ করে না, নার্ধ্যর যুবতীর সহিত 
সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে; ইহাকে পরশুরাম সম্বন্ধ কহিয়। 
থাকে । বর্তমান জ্বামরী পরলোক প্রাপ্ত হইলে, 
গ্রথম রাজকুমার তৎপদ্দে অভিষিক্ত হইবেন । তখন 
তিনি মানস মঞ্রির পুক্ষরিণীর সন্নিকটে “মন-বিক্রষ- 
সামরী প্রাসাদ বাগীর প্রাঙ্গণে শান্ত্রো্ত বিধানে 
গঙ্দিতে অভিষিক্ত হইয়! নির্দিষ্ট জামরী প্রাসাদে য়াই- 
বের, তখন হইতে মালিকানা হিলাবে ৭* হাজার টাকা 
মাসহর] প্রাইবেন। জামরীর ভূসম্পত্তির আয়ও নিতান্ত 
কম নহে। তিনি আয়ভোগ করেন কিস্তু ভূসম্পত্ি হস্তা" 
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স্তর করিতে সমর্থ নহেন। বর্তমান জাঁগরী 'মহারাজ 
মনবিক্রম জামরীর বয়স ৭২ বৎসরের ন্যুন নহে, গদীতে 
চতুর্ধ্িংশতি বৎসরের উপর রহিয়াছেন, তাহার রাজ- 
ক্ষমত। আপন ্রেটের মধ্যে পরিচালনা করেন । স্বয়ং 
প্রজ্জাদিগের আবেদন শুনিয়া অভিযোগ নিষ্পত্তি করিয়া 
থাকেন। প্রজারদিগের প্রতি ক্দাচ অত্যাচার করেন 
না। তিনি পরিমিত ব্যয়ী, বালকদিগের শিক্ষা দিবার 
জন্য অবৈতনিক কেরলম্কুল স্থাপন করিয়] কেরলবামী- 
দিগের ল্ুশিক্ষার বন্দোবস্থ করিয়। দিয়াছেন । মাক্দ্রা- 
কের গবর্ণর ডিউক অব বকিংহেম সাহেব তাহার 
দেশহিতৈশিতায় সন্ত হইয়া, তাহাকে মাক্দ্রাজ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সভ্যশ্রেণিভূক্ত করিয়া, মহারাজ উপাধি 
প্রদান করিয়াছিলেন 1% 

কুমারীর। দেবালয়ে গমন ভিন্ন অন্য বময়ে প্রানা- 
দের বহির্ভাগে আইসে না। অনেকেই মাতৃভাষায় 
সুশিক্ষিতা, হিসাবপত্র রাখিতে সমর্থা ও সংস্কতে 
অভিজ্ঞা। ইহাদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা রমণী রাশী- 
পদ্দবাচ্যা, অপর মকলে তাহার অধীনত স্বীকার 
করিয়া থাকে । তাহার পরলোক গমনে সর্ধজ্যেষ্ঠা 
ভাহার পদে নিযুক্ত হয়েন। ইহারা লম্পত্তির আর 
বায়ের হিলাব রাখেন, নিতানৈমিত্তিক খরচের বন্দো- 
বস্ত করেন। রাজকুমারদিগের ভরণপোষণের বৃত্তি 


* এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় তিনি লীধিত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি 
াববলীবা সংবরণ করিক্াছেন। | 
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রিয়া থাকেন। আদ রাশীবং্শ এক হইলেও, ক্রমে 
তিন রাশীবংশের উৎপত্তি হইয়াছে। যথা,-নুত্ধন 
৯ পু্দিয়া” পশ্চিম কোবিলবাসী পতিন্হরী; 
ও 'পুর্র্ব কোবিলবানী কীশকী; । প্রথম ও দ্বিতীয় রাণী- 
রা বাঁলিফটের অন্লিকট “কট নামক পল্লীতে বার 
করিতেছেন। তৃতীয় রাঁণীবংশ “[তিরুর” রেলস্টেশন হইতে 
১২ মাইল দূরে বাস করিতেছেন । এই তিন রাণীবংশ 
হইতে সর্ক জোষ্ঠ কুমার জামরীপদে অভিষিক্ত হুন। 
প্রত্যেক রাণীবংশ মানিক পেন্ণন্‌ পাইয়া থাকেন ও 
প্রত্যেক বংশের ভুসম্পত্তিও যথেষ্ট আছে। 
পূর্বোক্ত মানস-মৃজিরা পুক্ষরিণীর চতুর্দিক বীধান ও 
চারিদ্রিকে রাজবত্ঘ; উহার পূর্বদিকে জর্মণদ্িগের 
চচ্চ ও হাইস্কুল; দক্ষিণদিকে উহাদিগের ওয়ার্কনপ্‌ ; 
পশ্চিম দিকে কালিকট-কলেজ-বাগী ও নৃতন জুবিলী 
টাউন হল্‌। পূর্বোক্ত ওয়ার্ক-সপের অনতিদৃূরে কলেক্টুর 
কোট, ট্রেজরি-বিল্ডিং প্রভৃতি অবস্থিত রহিয়াছে । 
নহরের অপর দিকে একটি বৃহৎ পুক্করিদী | উহা! 
'তালি পুক্ষরিণী নামে খ্যাত! ইহার চতুর্দিকে বাধান 
ঘাট ও রাজবর্; ইহার দক্ষিণ তীরে মনবিক্রম-সামরীর 
প্রাতিষ্টিত 'তালি' নামক দেবালয় ৷ চারি বৎসর পূর্বে 
দেবালয়ের পূর্ণ নংস্কার হুইয়! গিয়াছে । মেজে থামাল 
পর্য্যন্ত গ্রেনাইট প্রান্তরে ও উপরের দেওয়াল লেটারেট 
প্রস্তরে নিশ্মিত। উহ1*খোল। দ্বারা আচ্ছাদিত; ইহার 
গর্ভ-্গৃহটি দীর্ঘ-গ্রান্থে ৮ ফিটমাত্র ও তাহার চারিদিকে 


৯ 
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মণ্ডপ । প্রাঙ্গণ গ্রাটীরগীও- রহৎ এবং দেবালয়ের ন্াষ 
প্রস্তর দ্বারা নির্সিত। দেবালয়ের ভূসম্পত্ভির আয় 
২ দুই সহত্ত্র টাকারও অধিক । নিতা সেবায় উহা ব্যয় 
হইয়! থাকে । 

পুক্ষরিণীর পূর্ব তীরে জামরীর পুরাতন. প্রাসাদ 
বাগিতে ততৎকর্তৃক প্রতিষ্িত “কেরল' বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মণের 
ও নৎম্ুদ্রের বালক বিনা বেতনে ফাষ্ট আর্ট পর্যান্ত 
শিক্ষা পাইয়া থাকে । দেবালয়ের সন্নিকটে ব্রাঙ্মণ- 
দিগের বাস) তাহারা অন্যম্পর্শাশৌচের ভয়ে নগরের 
আগ্ৃত্র বাস করেন না। 
_. ব্বীচবর্মের ধারের দৃশ্য অতি মনোহর $ এস্থানের বার 
অতি উত্তম বলিয়। সাহেবদিগের আবানবাটী, হোটেল, 
লাইব্রেরী, ক্লব, কষ্টম হাউন্‌, লাইট হাউন্‌ ও সওদাগর- 
দিগের ফারম আদি বীচবর্বের উপর রহিয়াছে । 
উহার পশ্চাৎ দিকে পণ্যদ্রবোর বৃহৎ ধাঁজার? “কল 
নদীর ধারে কাষ্ঠের আড়ত ও তাহারই সন্নিকটে 'ক্জৈ' 
রেল-ষ্টেশন । “কল” স্টেশন হইতে ছুই মাইল দূরে 
জাসরীর, রাজকুমারীদিগের ও রাজকুমারদিগের পৃথক 
পৃথক বাটি । তাহার এক দিকে নম্বৃতিরীদিগের ও 
অপর দিকে নার্ধ্যরদিগের আবাঙ, এই পল্লীতে থিয়র 
না অপর পতিত জাতি প্রবেশ করিতে পারে ন।। 
প্রত্যেক আবাস বাটীতে উদ্যান দৃষ্ট হইল । ইহা একছী 
 পন্ভীমাত্র ; ইহাকে নগর বলিতে পারা যায় না । 
আমরা রেল-সেশন হইতে নিদদিই আবাল বাড়ীতে 
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আয়া কোচিনের দেওয়ান-পেক্কারের আত্মজের 
নহিত ডিছ্রুক্ট কোর্ট, মব-জজ-কোট, মুন্নুবি কোট 
প্রভৃতি সন্দর্শন ও কয়েকটী কর্ম্মচারীদিগের সহিত 
আল'প করিয়া বীচবর্ত্রে কিছুকাল যাইয়! বিশুদ্ধ বার 
দেবন করিলাম । পরে, লাইট হাউন, পোষ্ট আফিন, 
কষ্টম হাউস্‌, ক্লুব ও লাইব্রেরী সন্দর্শন করিয়া বাজারের 
ভিতর হইয়া “মানন-মঞ্জিরা” নরোবরতীরে কলেজ বাটি 
ও জুবিলী টাউন হল পরিদর্শন করিয়া জর্্মীণ-ওয়ার্ক- 
মপের নিকট হইয়া, কলেক্টুর কোট, ট্রেজরী-নিল্ডিং 
সনর্শন করিলাম; পর দ্িবন গ্রাতে তালি দেবালয়ের 
নিকটস্থ ব্রাহ্ষণপলীতে আনিয়া, ক্লুতবিদ্য কর্্মচারী- 
দিগের সহিত পাক্ষীৎ করিয়া, দেশীয় রিডিংরুম, 
“নমৃহমট' “তালি দেবালয়' ও “জামরী প্রাসাদ” যথাক্রমে 
সন্দর্শন করিলাম । অপরাহ্রে জামরীদিগের 'বামভবন 
সন্দর্শন করিতে “কলৈতে' গমন করিলাম । তথায় একটি 
বাধান পুক্ষরিণীর পূর্বতীরে জামরী প্রাসাদ, পশ্চিম 
তীরে নার্য্যরদিগের বাস ও উত্তর তীরে জামরী অন্নছত্র, 
'বাগির পশ্চান্ভাগে নশ্ৃত্বিরীদিগের আবাস। পুক্ষরিণীর 
দক্ষিণতীরে রাজকুমারদিগের ও অগ্রিকোণে রাজ- 
কুমারীদিগের প্রাসাদ বাদী সন্দর্শন করিলাম । 

পঞ্চম রাজকুমার রুষ্তরাজ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে পারিয়াছিলাম । তিনি সদদালাপী ও মিইভাষী । 
বৈদেশিক আগন্তক আঙগিয়া, তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া থাকেন । 
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তৎপর দিবস ডিদ্টরীক জেল ও 'মঙ্গলুর খোলা প্াজুত 
কারখানা সন্দর্শন করি | মালবরে মরিচ, কফি? চা 
ও নারিকেল তৈলাদি গুচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । 
সাধারণতঃ লোকে তগুলান্ন ভোজন করে, রন্ধনকার্যে 
ও দীপ স্বালাইতে নারিকেল তৈল ব্যবহার. করিয়। 
থাকে । ত্রাঙ্গণ ও লিঙ্গায়ৎ শ্ুদ্রগণ নিরামিষভোজ্জী 
হইলেও পলাওু অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকে । 
অপর জাতি আমিষ ভোজন করিয়। থাকে । এখানে 
মৎস্য সুলভ মুল্যে পাওয়া] যায়। 

জামরীপ্রাসাদ ও “তালি' মন্দির ভিন্ন এখানে আর 
কিছু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । পূর্বে এখানে এক 
প্রকার ছিট কাপড় প্রস্তুত হইত তাহাই “কালিকো' 
নামে গ্রদিদ্ধ হইয়াছিল। এখন তাহা প্রস্তুত হয় না; 
তবে কালিকট চেক নামে নানা প্রকার ছিট্কাপড় 
গ্রস্তত হইয়া থাকে । 


